ৰণ এ 


এ 


সুচিপত্র || জানুয়ারি ২০১৭ 


২০১৬ সালে বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত || ০৫ 
কল্পনার কলকাঠি || ১০ 

পৃথিবীর কেন্দ্রে বহদায়তন ধাতব বস্ত || ১১ 
অতিমানব তৈরির অমানবিক এক্সপেরিমেন্ট || ১৩ 
পেট্রোলিয়াম জেলীর ইতিহাস || ১৯ 

ধীর রূপান্তরের জাদু || ২০ 


ওয়েবসাইটঃ 
221.015 


19060901//)10.221 
006090901/21-090103/20192111 


লেখা পাঠাতেঃ 


910100221.015 


মূল্যঃ বিশ টাকা ূ 


জিরো টু ইনফিনিটি ন/3 
ফ্ল্যাট 44 (২য় তলা), 
৫/২, ব্লক &, লালমাটিয়া, ঢাকা 


বিজ্ঞাপনঃ ০১৬৭৭ ১২৩ ৪১৯ 


তি 


221.075 


আলসারের ব্যাকটেরিয়া || ২৮ 

বিচিত্র প্রাণীর অভভূত খাদ্যাভ্যাস || ৩১ 

নিমগ্নতা, কাজ ও খেলা || ৩৬ 
বিজ্ঞানের জগতে স্নায়ু যুদ্ধ || ৪০ 

দেহের আভ্যন্তরীণ নীরব প্রতিরোধ ব্যবস্থা | ৪৬ 
মেসন তত্ব ও একজন ইউকাওয়া || ৫৪ 
বৃহদাকার ভাইরাসে প্রাণের সংজ্ঞার দোটানা || ৬১ 
ভয়েজার মহাকাশযানের আদি-অন্ত || ৬৬ 

দেজা ভূ"র রহস্যময়তা || ৬৮ 

ভিটামিন নামকরণের বিচিত্র ইতিহাস || ৭৩ 
বইয়ের গন্ধের খোঁজে || ৭৬ 

সাইকো জিন || ৭৭ 

আশ্চর্য কীট টিউবওয়ার্ম | ৭৮ 


১৪ মার্চ - ২০ মার্চ। বিশ্ব গণিত সপ্তাহ। প্রতি বছর ১৪ই 
মার্চ বিশ্ব পাই দিবস থেকে শুরু হয় এ সপ্তাহ উদযাপন। 
২০১৭ সালের বিশ্ব গণিত সপ্তাহ নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরু 
করে দিয়েছে জিরো টু ইনফিনিটি। গণিতের এই মহাযজ্ঞে 
আপনিও অংশ নিতে পারেন। আপনার প্রতিষ্ঠানে এ 
উপলক্ষ্যে কোনো ইভেন্ট আয়োজন করতে চাইলে 
যোগাযোগ করুন /0110178075/55128171911.00থা) এ। 
অথবা ঘুরে আসুন /011017911)/০০1.018 এর 
ওয়েবসাইট থেকে। সবার জন্য শুভকামনা। 


আবদুল্লাহ আল মাহমুদ 
সম্পাদক, জিরো টু ইনফিনিটি 


1091110005010921170 0 2107911.0010 


[31911]. [01101100959 


বিপণনঃ ০১৬৭৭১২৩৪১৯ 


ঢাকার বাইরে প্রধান প্রধান 
বিক্রয়কেন্দ্র 


রাজশাহীঃ চন্দন বুক হাউজ 

ফেনীঃ শিক্ষা বিপণী কলেজ রোড 
নেত্রকোণাঃ এনাম লাইব্রেরি, ছোট বাজার 
ময়মনসিংহঃ মতি লাইব্রেরী, এনাম লাইব্রেরী ছোট 
বাজার, রুপক লাইব্রেরী, মুক্তা লাইব্রেরি, কৃ.বি. 
রেলস্টেশনঃ মাহামুদ বুক ষ্টল, হাসান ঈমাম 
চট্টগ্রামঃ অন্বেষণ বুক সাপ্লাই, আন্দর কীল্লা 


আন্দর কিল্লাঃ সাহিত্য বিচিত্রা ও সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
কক্সবাজারঃ খবর বিতান 

নিউমার্কেট: সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

জামাল খান রোড বাতী ঘর 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ নিউ এডুকেশন, শফি বৃকস, 
শিক্ষাঙ্গন 

চুয়েট: পারুল জুয়েলারী 

খাগড়াছড়ীঃ প্রতিভা ট্রেডার্স, রাঙ্গামাটি বই একাডেমী 
খুলনাঃ ডাক বাংলার মোড়, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র শান্তী রাম মোড় 

সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ইকবাল রোড 

মৃত্তিকা লাইব্রেরী, আহাম্মোদ রোড, কে.ডি. ঘোষ রোড, 
শরীফ লাইব্রেরী 
সিলেটঃ আলী ঘর লাইব্রেরী, আম্বর খান, 

জসীম পেপার হাউজ, মদীনা মার্কেট 

বর্ণমালা লাইব্রেরী, শীবগঞ্জ পয়েন্ট 

এল-আর এন্টারপ্রাইজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
মদিনা এন্টারপ্রাইজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
যশোরঃ আনোয়ার আলম ব্রাদার্স, জর্জকোট মোড় 
রংপুরঃ ভাই ভাই পেপার হাউস 

দিনাজপুরঃ হক পত্রিকা এজেন্সি এন্ড লাইব্রেরী 
ফরিদপুরঃ আনন্দ বিপণী ১০ খান সুপার মাকে 
ঝিনাইদহঃ কোহিনুর লাইব্রেরী মাওলানা ভাষানী 
নরসিংদীঃ বই পুস্তক চেয়ারম্যান মার্কেট 
মুব্সিগঞ্জঃ রবীন্দ্র নারায়ণ দত্ত পত্রিকা বিতান 
সিরাজগঞ্জঃ স্কলার লাইব্রেরী বি.এ কলেজ রোড 
্রাহ্মণবাড়িয়াঃ আলী লাইবেরী টি.এ রোড 
রেলষ্টেশন: রিকটো রেলওয়ে বুক স্টল 
কুষ্টিয়াঃ বই মেলা নবাব সিরাজদ্দৌলা 
টাঙ্গাইলঃ খান বুক হাউজ, এলেঙ্গী: সংবাদ পত্র বিক্রয় 
কেন্দ্র 

জয়পুরহাটঃ রেল ষ্টেশন সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
লালমনিরহাটঃ সাথীর আলম সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
সৈয়দপুরঃ নিউজ কেভীন, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
জামালপুরঃ রেলওয়ে বৃক স্টল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
গাজীপুরঃ স্টুডেন্ট গ্যালারী, ডুয়েট 

কিশোরগঞ্জঃ ভাই-বোন লাইব্রেরি 

কুড়িগ্রামঃ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ 

মৌলভীবাজারঃ পুষ্পিতা পুস্তকালয় 
রাজবাড়ীঃ শামীম লাইব্রেরি 


ঢাকার প্রধান প্রধান বিক্রয়কেন্দ্ 


মতিঝিলঃ সকল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
ফার্মগেটঃ সকল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
আরামবাগঃ সম্প্রীতি লাইব্রেরী জনতা লাইব্রের 
পীরজঙ্গী মাজারঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, রাব্বী বুক হাউজ, 
বিদ্যা সাগর লাইব্রেরী 
কমলাপুরঃ আদর্শ শিক্ষা বিপনী 

রেলষ্টেশন: সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

টিকাটুলীঃ শেরে বাংলা এবং ইসলামীয়া লাইব্রেরী 

যাত্রাবাড়ীঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

লক্ষ্মীবাজারঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

গেন্ডারিয়াঃ ঈমাম সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

চিটাগাং রোডঃ জননী বই ঘর ও ওভার ব্রীজের দুই পাশ সকল 
সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র। 
শনী আখড়াঃ আয়শা মার্কেট সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
ধনীয়াঃ স্টুডেন্ট লাইব্রেরী 

মৌচাকঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, বই বিচিত্রা সিদ্ধেশ্বরী 
মালীবাগঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, রেলগেট সংবাদপত্র 
শান্তিনগরঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

রাজারবাগঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

রামপুরাঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র এবং লাইব্রেরী 

বনশ্ীঃ আইডিয়াল স্কুলের পাশে সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
খিলগাঁওঃ আইডিয়েল, অংকুর, পিস লাইব্রেরী 
বসুন্ধরাঃ বারিধারা গেট সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

নতুন বাজার ও গুলশানঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

বনানী, কাকুলী চার রাস্তার মোড় সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


মহাখালীঃ জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, রেলগেট ও বাসস্ট্যান্ড সংবাদপত্র 
বিক্রয় কেন্দ্র 

খিলক্ষেতঃ এয়ারপোর্ট ও রেলষ্টেশন, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
রাজলক্ষমীঃ ফেমীলী বুক, চাঁদনী বুক, তোফায়েল বুক 
আজিমপুরঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ওভার ব্রীজের দুই পাশে 
বি.আর.টি.সি সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, 

রাজউক কলেজঃ বুক ওয়ার্্ডস এম-সি.এম.এল 

হাউজ বিল্ডিংঃ ওভার ব্রিজের দুই পাশ, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
আব্দুল্লাহপুরঃ টঙ্গী ষ্টেশন সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 

টঙ্গী কলেজ গেটঃ ইসলামী ও বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী 

গাজীপুরঃ আলহেরা লাইব্রেরী, তামরীমুল মিল্লাত মাদ্রাসা 
চৌরাস্তা জয়দেবপুর পোষ্ট অফিস সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
আফতাবনগরঃ সুইফট ফটোকপি এন্ড স্টেশনারী 

শাহবাগঃ বিপনী বিতান/ওঁষধ মার্কেট 

বুয়েটঃ পলাশী বাজার রাজধানী কনফেকশনারী 
নিউমার্কেটঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ১, ২, ৪নং গেট 
সিটি কলেজ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
জ্ঞানকোষ ল্যাব এইড সংবাদপত্র নিউজ কর্ণার 
জ্ঞানকোষ সোবহানবাগ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র শুক্রাবাদ 
হোটেল ভোজন বিলাশ সংবাদপত্র 

জিগাতলাঃ মিষ্টি দোকান মোড় সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
ট্রেনারী পাড়াঃ খাস্বার মোড় সংলগ্ন পত্র বিক্রয় 

মিরপুরঃ মিরপুর-১ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ও অঙ্কুর লাইব্রেরী 
পোষ্ট অফিস, থানার সামনে, গোলচকর 

মিরপুর-১০ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ওভার ব্রীজের সবদিক 


1319111€ [01-101100959 


২০১৬ সালে বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত 
৮ 


৯৬ - 


শাহরিয়ার কবির পাভেল 


পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি 
000০9010.0017/11911710110910110090] 


বিজ্ঞান কতটা বেগবান এবং কতটা ব্যস্ত তা বোঝা যায় সাম্প্রতিক সময়ের 
সালতামামি করতে গেলে । আগে শত বছরে বিজ্ঞানের যে পরিমাণ অগ্রগতি ও অর্জন 
হতো, এখন যেন এক বছরেই তার চেয়ে বেশি অর্জন হয়। নতুন নতুন সমস্যা, 
বাসস্থান ইত্যাদি খাতে ২০১৬ সালে ঘটে যাওয়া বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ১০টি ঘটনা 
নিয়ে এই আয়োজন। 


০১. জিকা ভাইরাসে আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা 


একটি অল্প পরিচিত ভাইরাস কর্তৃক বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টির জন্য বিশ্ব 
্বা্্যক্ষেত্রে ২০১৬ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভাইরাসটির নাম জিকা। মশার মাধ্যমে 
ছড়ায়। ব্রাজিলে এর কারণে মস্তিক্ষে ত্রুটি নিয়ে শিশুরা জন্মাতে থাকে। এই 
ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর মস্তিক্ষের আকার অস্বাভাবিকভাবে ক্ষুদ্র হয়। এমনিতে 
জিকা ভাইরাস তেমন মারাত্মক নয়, হালকা অসুস্থতা দেখা দেয় মাত্র। কিন্তু 
শিশুদের জন্য এটি বড় হুমকি। শিশুদের মস্তিক্ষের আকৃতি ছোট হওয়া একটি 
আশংকাজনক রোগ। এর ফলে শিশুর বুদ্ধিবন্তিক অক্ষমতা, দুর্বল চলন ক্ষমতা, 
বাক দুর্বলতা, অস্বাভাবিক মুখাবয়ব, বামনত্ব ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। 
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&র চিত্রঃ জিকার বাহক মশা 
| মারতে ওষুধ স্প্রেকরা 
টি হচ্ছে। 


ঘোষণা করে। এর পরপরই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়া দেবার দাবি উঠে। এই 
ঘোষণার আলোড়নে মশা নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ এবং ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য 
বিনিয়োগ আসতে থাকে। ২০১৬ শেষ হতে হতে জিকা ভাইরাসের উপর আমাদের 
জ্ঞান গভীর হয়েছে এবং কার্যকরী টিকা শীঘ্রই এসে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। 


০২. স্পেস এক্স এর পুনব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান 


যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী মহাকাশ সংস্থা স্পেস-এক্সের জন্য ২০১৬ সাল ছিল অন্যতম 
কৃতিত্বের বছর। ৮ এপ্রিল তাদের রকেট ফ্যালকন-৯ ড্রাগন, কার্গো ক্যাপসুল নিয়ে 
উড্ডয়ন করে যেটা মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে। পরবর্তীতে এটি সফলভাবে নিরাপদে 
আটলান্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজের প্ল্যাটফর্মের উপর অবতরণ করে। 
রকেটগুলোকে সাধারণত একবার ব্যবহার করা যায়। একেকটি রকেটে খরচও অনেক। 
বেঁচে যায় এবং মহাকাশের আবর্জনাও তৈরি হয় কম। 


০৩. সমগ্র পর্তুগাল টানা চার দিন চলেছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে 


জ্বালানী সমস্যার দিক থেকে এ 
বছরের বড় একটি সাফল্য 
হলো একটি দেশের বিদ্যুতের 
চাহিদা নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে 
মেটানোর উদাহরণ। পর্তুগালে 
৭ থেকে ১১ মে পর্যন্ত টানা 
চারদিনেরও বেশি সময় শক্তির 

চাহিদা মেটানো হয়েছে সৌর, 
বায় এবং জলবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে। বর্তমান যুগে জীবাশা জ্বালানি তথা কয়লা, 
তেল, গ্যাস থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সময়ের দাবী। কারণ 
ঘাড়ে এসে বসেছে পরিবেশ বাঁচানোর হুমকি। 


০৪. হিলিয়ামের নতুন মজুদ 


ব্যাপারটা শুনতে হয়তো অদ্ভুত মনে হবে। মহাবিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচ্র্যময় পদার্থ 
হিলিয়ামের নতুন মজুদ পাওয়া গেছে এবং এর সন্ধান পাওয়াতে বিজ্ঞানীরা বেশ 
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আনন্দিত। কারণ পৃথিবীতে এর 
প্রাপ্তা সময়ের সাথে সাথে 
ক্রমশ হাস পাচ্ছে। গত ১৫ 
প্রায় পাঁচ গুণ। নোবেলজয়ী এক 
পদার্থবিজ্ঞানী বছর চারেক আগে 
বুঝতে হলে প্রায় ৭ হাজার ৩০০ 
টাকা খরচ করে একটা হিলিয়াম 
বেলুন কেনা উচিৎ। 


একদল বিশেষজ্ঞ তানজানিয়ায় এই মজুদটির খোঁজ পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা 
জানিয়েছেন এখানে মজুদ আছে ৫৪ বিলিয়ন ঘনফুট হিলিয়াম গ্যাস। 


এাংা মেশিন, নিউক্লিয়ার গবেষণা, অতিপরিবাহিতা ইত্যাদির জন্য নিয়ন তাপমাত্রার 
প্রয়োজন হয়। নিম্ন তাপমাত্রা অর্জনে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। সার্নের লার্জ হ্যাদ্রন 
কোলাইডারের একটি আবশ্যিক উপাদান এটি। বায়ুমণ্ডলে যা হিলিয়াম ছিল গত 
কয়েক বিলিয়ন বছরে তা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় হিলিয়ামের 
পুরোটার যোগান আসে ভূগর্ভস্থ খনি থেকে। খনিগুলোয় হিলিয়ামের পরিমাণ 
সীমিত হয়ে আসছিল। তানজানিয়ায় হিলিয়াম মজুদের খবর তাই বিজ্ঞান বিশ্বের 
জন্য বেশস্বস্তির খবর। 


০৫. সবচেয়ে নিকটবর্তী বাসযোগ্য গ্রহ 


প্রতিনিয়তই প্রচুর নক্ষত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে 
যেখানে বাসযোগ্য গ্রহের অস্তিত্ব আছে। 
এমন গ্রহ যেটা পুথিবীর সমান ভরের 
হবে। নক্ষত্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এমন 
ব্যাসের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করবে যেন 
সেখানে পানি তরলিত অবস্থায় থাকে। 
শীতল বরফও না আবার উত্তপ্ত বাম্পও না। 
ধারণা করা হয় আমাদের মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সিতেই এরকম গ্রহ আছে বিলিয়ন সংখ্যক। 

আমাদের নিকটবর্তী নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারিতে একটি বাসযোগ্য গ্রহের সন্ধান 
পাওয়া গিয়েছিল ২০১৬ সালে। গ্রহটির নাম দেয়া হয়েছিল প্রক্সিমা সেন্টারি বি। এটি 
পৃথিবীর তুলনায় ১.৩ গুণ বড়। এই গ্রহটি বহিগ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছে 
অবস্থিত। সে কারণে এ গ্রহটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছুটা আশা করেন। পৃথিবীর নতুন 
কোনো বিকল্প গ্রহ হিসেবে এটাকেই সবার আগে দেখছেন অনেকে। 


০৬. ্নায়ুবিজ্ঞান বিবাদ 


১৯৫৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে হেনরি মোলাইসন নামে এক ব্যক্তির মস্তি্ষ সার্জারি 
করা হয়। হেনরির ছোটবেলা থেকে মৃগী রোগ ছিল। এই রোগ সারতে অপারেশন 
করা হয়। কিন্তু অপারেশন শেষে আশ্চর্য এক সমস্যা দেখা দেয়। অপারেশনের 
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মনে থাকে না। অপারেশনের সময় হেনরির বয়স ছিল ২৭ বছর। এরপর হেনরি 
আরো ৫€ বছর বেঁচেছিলেন এ ২৭ বছরেরে স্মৃতি নিয়েই। তার নতুন কোনো 
স্মৃতি তৈরি হতো না। 


চিত্রঃ হেনরি মোলাইসন, ২৭ বছরের পর 
যার আর কোনো স্মৃতি নেই। 


তার স্মৃতি তৈরি না হবার ঘটনাটি 
শ্নায়ুবিজ্ঞানকে বেশ কিছু উপহার 
দিয়েছিল। ১৯৬২ সালে সুজান কর্কিন 
নামে একজন গবেষকের সাথে তার 
দেখা হয়। তিনি হেনরিকে নিয়ে 
গবেষণা করতে চাইলেন। তখন থেকে 


ই হেনরি ততবারই নিজের পরিচয় দিয়ে 
কথা শুরু করতেন। কারণ তার কোনো নতুন সৃতি গঠিত হুতো না। পুরো 
জীবনটাই হয়ে গিয়েছিল চিরন্তন বর্তমান কাল। হেনরির নিজেকে চিনতেও কষ্ট 
হতো। কেননা আয়নায় যখন তিনি নিজেকে দেখতেন তখন তার কাছে ছিল ২৭ 
বছর বয়সের স্মৃতি। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনের স্মৃতি তার ছিল না। 


হেনরির উপর গবেষণার ফলে মানুষের স্বাতির সংগঠন ও কার্ষপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক 
কিছু জানা সম্ভব হয়েছিল। পাশাপাশি অতীতের ভূল ধারণাগ্তলোও পরিহার করা 
সম্ভব হয়েছিল। সুজান কর্কিন ২০১৬ সালের ৯ মে মারা যান। তবে মারা যাবার 
আগে বিতর্কিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যান। তিনি বিবৃতি দেন যে, হেনরির উপর 
করা গবেষণার মূল নথিগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তার সহকর্মীরা 
বললেন যে ধ্বংস করা হয়নি। দুই পক্ষের ভিন্নমতে বিশ্বব্যাপী স্লায়ুবিজ্ঞানীদের চোখ 
কপালে। 


০৭. 8০০ বছরের বয়সী 
গ্রীনল্যান্ড হাঙর 


প্রায় ৪০০ বছর বয়সী হাঙর 
পাওয়া গেছে গ্রীনল্যান্ডের উত্তর- 
পশ্চিম উপকূলে । মেরুদপ্তী 
প্রাণীদের মাঝে এটিই সবচেয়ে 
প্রবীণ। এটি ৮৬ বছরের হাতি 
লিন ওয়াঙ, ১২২ বছরের ফ্রেঞ্চ 


গ্রীনল্যান্ড হাঙর বড় আকারের মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে একটি। এদের বৃদ্ধি খুবই 
শুথ। বছরে ১ সেন্টিমিটারেরও কম। এর বয়স হিসেব করা হয়েছে রেডিওকার্বন 
ডেটিং এর মাধ্যমে চোখের প্রোটিনের স্তর বিশ্লেষণ করে। 


০৮. কার্বন ডাই-অক্সাইডের সর্বোচ্চ রেকর্ড 


১৮৯৬ সালে প্রথম আরহেনিয়াস নামে এক সুইডিশ বিজ্ঞানীর পরিমাপে বায়ুমণ্ডলে 
কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পাওয়া যায় ২৯৫ পিপিএম। ১৯৫৭ সালে এর 
পরিমাণ বাড়ে ২০ পিপিএম। কয়েকটি জলবায়ুকাল পরে ২০১৬ এসে আরো বাড়ে 
৮৫ পিপিএম। এখন বাতাসে এর ঘনত্ব ৪০০ পিপিএম কার্বন ডাই-অক্সাইডের এত 
বেশি পরিমাণ সংযুক্তি গত ৩ মিলিয়ন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। 


০৯. উৎপাদন বাড়াতে সালোকসংশ্সেষণের উন্নয়ন 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু বিপর্যয় দুটোই মানবজাতির জন্য প্রতিকূল সমস্যা। 
একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন। এই দুই বিপর্যয়ের 
সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য চাহিদার ভারসাম্য রাখা প্রায় অসম্ভব। এজন্য নতুন 
কোনো পথ বের করা আবশ্যক। অক্টোবরে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল 
গবেষক উভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন 


২০৫ রাও ২ , র্ 
সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপাদন 
করে। গবেষক দল এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে একটি গাণিতিক মডেল প্রণয়ন 
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করেন। এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে উভিদের খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। উভিদের 
খাদ্যের উৎপাদন বাড়া মানে মানুষের খাদ্যের যোগান বাড়া। 


১০. মন্দ বিয়েতে মৃত্যুর অগ্রগতি 


বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে মে মাসে অদ্ভুত একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 
গবেষণা চালানো হয় ২০ বছর একসাথে অতিক্রম করা বিবাহিত দম্পতির উপর। 
দম্পতিদের ১৫ মিনিট করে ঝগড়াটে কথোপকথনের সাথে তাদের শারীরিক চাপ, 
মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করা করা হয়। দেখা গেছে যারা মানসিক চাপে থাকার 
সময় ইতিবাচক ভাবাবেগ প্রকাশ করে তাদের চাপ দ্রুত নেমে আসে, ফলাফলে 
তাদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ হয়ে থাকে। কিন্তু একই পরিস্থিতিতে রাগ, উত্তেজনা 
ইত্যাদি নেতিবাচক আচরণ প্রকাশকারীদের মধ্যে হৃদপেশী সংক্রান্ত জটিলতা লক্ষ 
করা গেছে। 


শুভ হোক বিজ্ঞানে ২০১৭ সালের পথচলা। বেঁচে থাকুক আমাদের প্রকৃতিকে জয়ের 
উদ্যম। 


তথ্যসূত্রঃ দ্য গার্ডিয়ান 


এক মুহুর্তের জন্য কল্পনা করুন। একটি 
ডলফিন পিচঢালা শুকনো রাস্তায় হাটছে। বাস্তবে 
কোনোদিন এমন আজব ঘটনা দেখা যায় না। কিন্তু 
কল্পনার মাধ্যমে মস্তিষ্ষে একটি চিত্র ফুটিয়ে 
তোলা খুব কঠিন কিছু নয়। এই কল্পনার 
কলকাঠি ঠিক কোথা থেকে কীভাবে পরিচালনা 
করা হয়? 


সাধারণত মস্তিক্ষে থাকা স্মৃতি নিয়েই কল্পনা 
সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্মৃতিতে যদি ডলফিন কিংবা 
পিচঢালা রাস্তার কোনো চিত্র না থেকে থাকে 
তাহলে আপনার পক্ষে মোটেও এ ব্যাপারটি 
কল্পনা করা সম্ভব হবে না। এই কারণেই কেউ 
যখন এলিয়েনের কথা কল্পনা করে কিংবা 
এলিয়েনদের কিংবা চিত্র আঁকে তখন তাদের 
দৈহিক গঠন ঘুরেফিরে আমাদের পরিচিত 
জগতের মতোই হয়। পরিচিত জগতের বাইরে চিন্তা 
করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কল্পনা-শক্তি ও 
স্মৃতি আসলে আষ্টপুষ্ঠে জড়িয়ে আছে। 


এম.আর.আই স্ক্যানের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় 
স্মতিগত ঘটনা এবং কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার সময় 
মস্তিক্ষ প্রায় একইরকম কাজ সম্পন্ন করে। 


মোঃ মিনহাজুল আবেদীন 


প্রথিবীর অভ্যন্তরভাগ কয়েকটি স্তরে গঠিত। সবচেয়ে গভীরে যে স্তরটি আছে তাকে বলে 
কেন্দ্রমগ্ুল। কেন্দ্রমগুলের বাইরের পৃষ্ঠের এলাকায় পিঁলাকৃতির বিস্তুত লোহার 
কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে। বলা যায় এতদিন লুকায়িত ছিল এটি। প্রতি বছর প্রায় 
৫১ কিলোমিটার ভ্রমণ করে এই লোহার স্তর। বর্তমানে এটি উত্তর গোলার্ধে অবস্থান 
করছে এবং ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হয়ে আলাস্কা ও সাইবেরিয়ার দিকে এগুচ্ছে। 


সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত “আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন (07)-এর 
বার্ষিক এক সমাবেশে এই ঘোষণা করা হয়। এখানে বলা হয়, লোহার এই স্তর 
সম্ভবত পৃথিবীর চৌন্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। চৌন্বকক্ষেত্রের এর মধ্যে কিছুটা 
পরিবর্তনও ঘটছে। 


অভ্যন্তরে অবস্থিত এই স্তটি প্রথম শনাক্ত করা হয় “ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সী'র 
একটি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে । পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মানচিত্র 
তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 


বর্তমানে লোহার এই স্তর প্রায় ৪২০ কিলোমিটার চওড়া, যা এই গ্রহের প্রায় 
অর্ধেক পরিধি জুড়ে অবস্থান করছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে এর 
প্রশস্ততা রহস্যজনকভাবে বেড়েই চলেছে। প্রতি বছরে প্রায় ৪০ কিলোমিটার করে 
এটি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এতটাই শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হচ্ছে যে পৃথিবীর 
অন্তঃভাগের কঠিন কেন্দ্রমগ্ুলের আবর্তনকেও প্রভাবিত করছে। 


এমনকি এই সর্পিলাকার লোহার স্তর আবিষ্ষারের আগেও অর্ধতরল কেন্দ্রভাগে বাইরের 
স্তর ছিল অবিশ্বাস্যভাবে গতিশীল। বিশাল কেন্দ্রমগুলে অবস্থিত আংশিক গলিত অবস্থায় 
থাকা এই স্তরটি মোটামুটিভাবে ২ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পুরু। 
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চিত্রঃ তরলিত লোহা। ররর রা 
স্তর তরলিত লোহা দিয়ে গঠিত। 


প্রায় ৭ হাজার ৩০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস উত্তপ্ত এই বহিঃস্থ কেন্দ্র এক ধরনের তাপ ইঞ্জিন 
হিসেবে কাজ করে। এর নিজস্ব পরিচলন স্রোত টেকটোনিক প্লেটের গতিকে আরো বাড়িয়ে 
দেয়। উল্লেখ্য টেকটোনিক প্লেটের চলনের ফলেই মহাদেশীয় সঞ্চরণ সম্পন্ন হয় এবং 
বিস্তৃত পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। 


এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানার বাকি আছে। অনেক কিছু 
বিজ্ঞানীরা এখনো বুঝতে পারছে না। তাই এ সম্পর্কে আরো বেশি গবেষণা ভবিষ্যতে 
বিজ্ঞানের জানার জগতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করবে আর সেইসাথে পুরনো অনেক 
প্রশ্নের জবাব দেবে বলে আশা করা যায়। 


তথ্যসূত্রঃ 150161706.০01) 


শিশু মৃত্যহার অনেক কমিয়ে 
এনেছে আফ্রিকা অঞ্চল। একসময় 
এসব অঞ্চলে শিশু মৃত্যুহার 
আশংকাজনকভাবে বেশি ছিল। 
এতই বেশি ছিল যে সেখানকার 
মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ - 
৪০ বছর। দুই মানচিত্রে ১৯৮০ ও 


২০১৫ সালের শিশুমৃত্যুর তুলনা 
দেখানো হয়েছে। তীব্র ও গা 
অঞ্চল অধিক মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব 
করছে আর হালকা রঙ স্বল্প 
মৃত্যুহারের প্রতিনিদ্ধিত্ব করছে। 


01001701911 


সারতাজ আলীম 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


9০009010.0017/59119]-81110. 10 


গত শতাব্দীতে জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছে তা 
বিগত কয়েক হাজার বছরের উন্নতি থেকেও বেশি। মানবসভ্যতাকে এখন রোগ-মহামারীর 
ভয়ে বিলীন হতে হয় হয় না। এমনকি এমন বিলীন হয়ে যাওয়া নিয়ে ভয়ও পেতে হয় না। 
বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে, অবশ্যই এটা ভালো দিক। 


তবে কখনো কখনো ভালোর মাঝেও খারাপ থাকে। চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানের প্রয়োজনে 
মানুষকে বহুবার বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হিসেবে করা হয়েছে। প্রকৃতির 
অতিমানব বানানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অমানবিকভাবে করা এমন কিছু 
এক্সপেরিমেন্টের কথাই বলবো এখানে। 


যুদ্ধবাজ জেনারেলদের সবসময় চাই নতুন নতুন অন্ত্র। যে অস্ত্র প্রতিপক্ষ থেকে নিজেকে 
কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে। ববি বেরেজিকিকরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের 
আগ পর্যন্ত বিশ্ব অনেকগুলো যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। যতই দূরপাল্লার মিসাইল বা বিমান 
নির্মাণ করা হোক না কেন ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধের জন্য পদাতিক বাহিনী লাগবেই। যদি 
সৈন্যদের শারীরিকভাবে একটু উন্নত করা যায় তাহলে হয়তো যুদ্ধের অঙ্ক বদলে যাবে। 
আর এসব ভেবেই অতিমানব তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়। 


অনেক বেশি। বেশিরভাগ মানুষই জানতো না তাদের উপর কী পরীক্ষা চালানো হবে। 
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এদের মধ্যে কেউ কেউ জানলেও তাদের অধিকার বলে কিছু ছিল না। কারণ তারা ছিল 
প্রতিপক্ষ শিবিরে আবদ্ধ যুদ্ধবন্দী। 


নাৎসি জার্মানদের এক্সপেরিমেন্ট 


১৯৪১ সালে জার্মানরা হাইপোথার্মিয়া প্রতিরোধ নিয়ে কয়েকটি এক্সপেরিমেন্ট করে। 
হাইপোথার্মিয়ার ফলে দেহে কোন ধরনের পরিবর্তন সম্পন্ন হয় তা বুঝতে বন্দীদেরকে 
হিমাংকের নীচে ৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখা হতো। এই পরীক্ষায় প্রায় সবাই মারা যায়। 
১৯৪২ - ১৯৪৫ সালের সময়কালে আরো একটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। দাচু কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পে ১২ শত বন্দীকে ম্যালেরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত করা হয়। তাদের তৈরিকৃত ওষুধ 
এক্ষেত্রেও প্রায় অর্ধেক বন্দী মারা যায়। 


ড. জোসেফ মেঙ্গেল নামে একজন গবেষক জেনেটিক যমজদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য 
খুঁজতে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন। চোখে রঙ প্রবেশ করানো, দুজন আলাদা যমজ দিয়ে 
যুক্ত যমজ তৈরি ইত্যাদি। যমজদের উপর এক্সপেরিমেন্ট শেষে সরাসরি হদপিণ্ডে 
ক্লোরোফর্ম প্রবেশ করিয়ে হত্যা করা হতো। আরেক গবেষক ড. কার্ল কুবার্কের নেতৃত্বে 
৩০০ জন নারী বন্দীর দেহে কৃত্তিমভাবে অজ্ঞাত শুক্রাণু প্রবেশ করানো হয়। এই পরীক্ষায় 
নারীদেরকে জানানো হতো তাদের গর্ভে পশু বেড়ে উঠছে। এই প্রজেক্ট সম্পর্কে খুব বেশি 
955555758575475555885555858 


থেকে এই অঙ্গগুলো আলাদা করা 
হতো। আর এই কাজ করা হতো 
কোনো ব্যথানাশক ছাড়াই। এই 
পরীক্ষার কোনো ব্যক্তি সুস্থ তো 


হতে পারেইনি বরং বেশিরভাগই 

মারা যায়। এছাড়া নাৎসিরা মানব 

চর্বি থেকে সাবান তৈরির চেষ্টাও চিত্রঃ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জার্মানদের 
করেছিল। এক্সপেরিমেন্ট 

ইউনিট ৭৩১ 


এটি জাপানিদের কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র নিয়ে গবেষণার প্রজেক্ট। জাপানের 
হারবিন শহরে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এটি চলে। সেখানে বন্দী হওয়া রুশ ও 
চাইনিজরা ছিল এখানকার সাবজেক্ট। 


জীবিত ও সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় বন্দীর শরীর থেকে মস্তিক্ষ, চোখ, যকৃত, কিডনি খুলে 
নেয়া হতো। এসব কাজে নেতৃত্ব দিতো জাপানি সার্জন কিন ইয়ুশা। তার ধারণা ছিল 
শতভাগ অক্ষত ও কার্যকর অজ পেতে হলে জীবিত শরীর থেকে অঙ্গ খুলে নিতে হবে। 


ভ্যাকসিন পরীক্ষা করার জন্য বন্দীদের শরীরে রোগ প্রবেশ করানো ছিল ইউনিট ৭৩১ 
জিরো টু ইনফিনিটি - 14 


এর একটি রুটিনবদ্ধ কাজ। প্লেগ, এনগ্রাক্স, কলেরা ইত্যাদির জীবাণুবাহী বোমা ফেলে ৪ 
লক্ষ চাইনিজকে হত্যার অভিযোগ আছে ইউনিট ৭৩১ 88085258588 
অস্ত্র নিয়ে কাজ করার সময় ১ 
হাজার ৭০০ জন জাপানির মৃত্যুও 
হয়। 001 731 18101960101 
[16 [95৬1] নামে একটি সিনেমা 
আছে। সেখানে ইউনিট ৭৩১ এর 
ভয়াবহতা ও নির্মমতা তুলে ধরা 
হয়েছে। 


চিত্রঃ অজ্ঞাত ক্যাম্পে জাপানিদের ॥ 
এক্সপেরিমেন্ট। পেছনে নেতৃস্থানীয় .. 
ব্যক্তিবর্গ পর্যবেক্ষণ করছেন। 


দিনের পর দিন ঘুমাতে না দেয়া 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে পুরোদমে। শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ৫ বন্দীর উপরে এক অদ্ভূত পরীক্ষা 
চালায় রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা । তাদের লক্ষ্য এমন একটি গ্যাস আবিষ্কার করা যা ঘুমের 
প্রয়োজনকে দূর করবে। প্রাথমিকভাবে যে গ্যাসটি তারা তৈরি করেন তার সাফল্য 
কতখানি তা পরীক্ষা করার গিনিপিগ হিসেবে বেছে নেয় ওই ৫ বন্দীকে। 


বাইরে থেকে সিল করা একটি ঘরে রাখা হয় ওই ৫ বন্দীকে । তাদের কথা শোনার জন্য 
ছিল মাইক্রোফোন । ভেতরে খাদ্য এবং টয়লেটের বন্দোবস্ত ছিল শুধু। বন্দীদের প্রতিশ্রুতি 
দেয়া হয়েছিল তিরিশ দিন বন্দী দশার পর তাদের মুক্তি দেয়া হবে। এরপরই ঘুম-বিরোধী 
গ্যাস প্রবেশ করানো হয়। প্রথম তিন দিন সব ঠিকঠাক চললো । পাঁচ দিনের পর থেকে 
মাইক্রোফোনে শোনা গেল, বন্দীরা তাদের অতীত জীবনে কৃত নানা অপরাধের কথা 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে। তারপর শুরু হল তাদের প্রলাপ বকা এবং 
অনুশোচনা । 

দশ দিন পর ক্রমশ উন্মাদনার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে । একজন বন্দী একদিন একটানা 
তিন ঘণ্টা চিৎকার করে যায়। ১৪ দিনের দিন কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পিশাচ গবেষকরা 
কৌতুহলী হয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বন্দীদের সাথে। মনে করিয়ে দেয়, যদি এই 
পরীক্ষায় সহযোগিতা করে তাহলে তিরিশ দিন পর তারা মুক্ত। 


অস্বাভাবিক আচরণে চিন্তিত বিজ্ঞানীরা ১৫ তম দিনে গ্যাসের প্রয়োগ বন্ধ করেন। কিন্তু 
গ্যাস বন্ধ করার সাথে সাথে বন্দীরা গ্যাস চালু করার জন্য কাকুতি-মিনতি শুরু করে। 
সিদ্ধান্ত হয় তাদের বের করে আনার। 


দরজা খুলে এক বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়। ৪ জন জীবিত এবং বাকি একজন মতের দেহ 
থেকে মাংস খুবলে নেয়ার চিহ্ৃ। বুঝতে বাকি থাকে না তারা স্বাভাবিক খাবার বাদ দিয়ে 
নিজেদের খাওয়া শুরু করেছিল। জীবিত ৩ জনকে অপারেশান থিয়েটারে নেয়া হয়। এক 
পর্যায়ে ধস্তাধস্তি শুরু করলে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। ঘুমের অভাব যে মানুষের 
শরীর ও মনের উপর কী মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে তার এক চরম নিদর্শন হয়ে 
রয়েছে রুশ বিজ্ঞানীদের এই পরীক্ষা 
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চিত্রঃ মানবদেহের উপর 
এক্সপেরিমেন্টের সব থেকে 
ভয়াবহ চিত্র সম্ভবত এটি। 


প্রজেক্ট এম কে আল্ট্রা 


& নাৎসিদের কাছ থেকে জব্দ 
১৯৫০ সালে প্রজেক্ট এম কে 
আল্ট্রা শুরু হয় এবং ১৯৬০ 
পর্যন্ত এটি চলে। উত্তর 
| কোরিয়াতে বন্দী মার্কিন 

এ সৈন্যদের উপর সোভিয়েত 
খবর 2৭ 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ এই প্রজেন্ট। প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল 
হিপনোসিস ও মন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যাপক পরিসরে পরীক্ষা করা। এমন গুপ্তচর তৈরি করা 
যারা নিজেরাও জানে না যে তারা আসলে গুপ্তচর। 


এম কে আলল্রার আরেকটি সফল অধ্যায় ছিল টুথ সিরাম" 
তৈরি করা। টুথ সিরাম কেন্দ্রীয় শ্নায়ুকে দুর্বল করে দেয় 
এবং মস্তি তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। ফলে 
অনেকটা নিজের অজান্তেই জেরার সময় সত্য বলতে বাধ্য 
হয়। 


চিত্রঃ টুথ সিরামের উপাদান আামোবারবিটাল। 


এম কে আলল্রা সমালোচিত হবার কারণ হলো কর্তৃপক্ষরা 
পরীক্ষাধীন ব্যক্তির উপর এল.এস-ডি ড্রাগ ব্যবহার করে। 
০ দীর্টি ৯, এল-এস.ডি শ্লায়ুতে ক্ষণিক সময়ের জন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 


1" উজ তল: 


করতো। ব্যক্তির অজান্তেই এগুলো প্রয়োগ করা হতো। 

এল.এস.ডি ছাড়াও বারবিছ্ুরেট-৪, আমফেটামিন-৪, 

টেমাজিপাম (অজ্ঞাত ড্রাগ) ব্যবহার করা হতো। 
বারবিছ্ুরেট-৪ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর পরে আমফেটামিন-৪ প্রয়োগ করা হতো বলে 
পরীক্ষাধীন ব্যক্তি তন্দ্রাভাবে নিজের অবচেতন মনে সব নির্দেশ গ্রহণ করতো। 


ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত 1০০০1007) 1077০107737 অনুষ্ঠানটি যারা দেখেছেন 
তারা নিশ্চয় হিপনোসিস সম্বন্ধে ধারণা রাখেন। এর একটি পর্বে দেখানো হয় ঘুম থেকে 
উঠার পর একজন মানুষ মনে করতে পারে না যে সে ঘুমের মাঝে উঠে চুরি করতে 
গিয়েছিল। ইউটিউবে সার্চ করলেও এ নিয়ে অনেক ভিডিও পাবেন যেখানে লাইভ শোতে 
হিপনোসিস করা হয়। 


জেসন বর্ন মুভিতে দেখা যায় একজন স্মৃতিভ্রষ্ট সিআইএ এজেন্ট তার পূর্বপরিচয় সম্পূর্ণ 
ভুলে হত্যার মিশনে নিয়োজিত হয়। বাস্তবেও হয়তো এমনটা সম্ভব করে ফেলেছিল 
সিআইএ। 
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চিত্রঃ মিডিয়াতে এমকে (918 17711117:8164 | 
আলা সংক্রান্ত ধবর। |] 810 (510811)5, 


গর্ভবতী নারীর উপর (৮৪৮৪ €)1 1,১81) 
তেজক্ত্রিয় পরীক্ষা এননু্জনরাল লি র্ল 
যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যানডারবিল্ট তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২৯ জন 
গর্ভবতী মহিলাকে শিশুর 
বিকাশ বৃদ্ধির রি 
4 বা 
এটা পর্যবেক্ষণ করা ছিল এর উদ্দেশ্য । লিউকোমিয়া এবং ক্যানসারে ৭ টি শিশু 
নিশ্চিতভাবে মারা যায়। বেঁচে থাকা শিশু ও মা উভয়কেই অনেক রোগের শিকার হতে হয় 
পরবর্তী জীবনে। প্রতিপক্ষের ভবিষ্যৎ শিশুদের পঙ্গু করা যায় কিনা এরকম ভাবনা থেকেই 
এই এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। 


চিত্রঃ তেজন্ড্রিয়তা প্রদান করা হচ্ছে। 
গুয়েতমালা সিফিলিস পরীক্ষা 


১৯৪৬ - ৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও গুয়েতেমালা সরকারের সম্মতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে 
জেলখানার বন্দী, সৈন্য, পতিতা এবং মানসিক রোগীদের মধ্যে সিফিলিস ছড়ানো হয়। 
শুধুমাত্র আযান্টিবায়েটিক দিয়ে তাদের চিকিৎসা করা হয় এবং অফিশিয়ালি ৩০ জনের 
মৃত্যু হয়। ধারণা করা হয় প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। 


অতিমানব তৈরির উচ্চাভিলাস 


ফিকশন বা ভিডিও গেমে অহরহ দেখা যায় এমন সুপারহিউম্যান যে একাই হাজার জনের 
কাজ করতে পারে। সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা 
এমন সৈন্য তৈরি করা যারা অন্তত ১২০ ঘণ্টা নির্ঘুম থাকতে পারবে, নিজের ভরের চেয়ে 
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খাবার গ্রহণ না করে সঞ্চিত ফ্যাট থেকে শক্তি নিতে পারবে এবং আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেহের 
প্রত্যঙ্গ নিজেই পুনরুৎপাদন করতে পারবে। 


অতিমানব বা সুপার-হিউম্যান তৈরি কল্পকাহিনীতে যতটা সহজ বাস্তবে ঠিক ততটাই 
কঠিন। অন্তত আগামী ১০০ বছরের জন্য তা আকাশ কুসুম কল্পনা। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ্যে 
মানব জিন মডিফায়িং গবেষণা নিষিদ্ধ। কিন্তু ডিফেন্স এডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট 
এজেন্সি 09/7২৮০%) সুপার-সোলজার বা অতি ক্ষমতাধর সৈনিক তৈরির কাজ করে 
যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু যান্ত্রিক কংকালতন্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছে যা এখনই 
যুদ্ধে ব্যবহার উপযোগী। যান্ত্রিক কংকালতন্ত্র এমন একটি কাঠামো যা মানবদেহের হাড়ের 
সমান্তরালে থেকে বাড়তি শক্তি যোগাবে। 


যান্ত্রিক কংকালতন্ত্র বাজারে এসেছে। মানবদেহের জন্য কৃত্তিম হাত-পা অনেক আগেই 
তৈরি হয়েছে। এখন এগুলোর মাঝে মস্তি্ষ থেকে ডিজিটাল সিগন্যাল গ্রহণ করে মস্তিষ্কের 
নির্দেশমতো চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আসতেও সম্ভবত খুব দেরি নেই। 


২০১৫ সালে ব্রিটিশ গবেষকরা আশা প্রকাশ করেন আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে তারা 
মানুষের জিন মডিফাই করে গর্ভাবস্থায় অন্ত প্রতিরোধ করতে পারবেন। ২০১৬ তে 
চাইনিজ গবেষকরা ২১৩ টি নিষিক্ত মানব ডিম্বাণুর সাথে জিনোমের মডিফাই করতে 
পেরেছেন যা এইচ.আই.ভির সাথে লড়াই করতে সক্ষম। গবেষক স্টিভ শু এর মতে 
জেনেটিক্যালি মডিফাই করা অতিমানবের আইকিউ লেভেল ১০০০ বা তার বেশিও হতে 
পারে। উল্লেখ্য আইনস্টাইনের আইকিউ ক্কোর ছিল ১৬০। 


বর্তমানে অহরহ দেখা যাচ্ছে শস্যের জিন মডিফাই করে তাদের আরো বেশি উৎপাদনশীল 
করা হচ্ছে এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে দ্রুত খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। 
মানুষের সাথে তাহলে এমন করতে সমস্যাটা কোথায়? একটি শস্যের প্রজাতিকে 
নতুনভাবে মডিফাই করতে এঁ প্রজাতির হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে পরীক্ষা করা হয় কিন্তু 
আমরা কি মানুষকেও এভাবে পরীক্ষা করবো? ধরা যাক কৃত্রিম জরায়ু এবং সেখানে স্থাপন 
করা জণে পুষ্টি প্রদানের প্রযুক্তি রপ্ত করা হয়ে গেছে। একটি মানুষকে এভাবে জন্ম দিলে 
তার পরিচয় কী হবে বা পরীক্ষার পর তাদের কী করা হবে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো 
নেই। 


1075 191970 সিনেমায় দেখা যায় পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের ক্লোন করা হয়েছে একটি 
বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। জেনেটিকভাবে তাদের এতই মডিফাই করা হয়েছে যে তারা শুধু খাওয়া 
ঘুম এবং কতৃপক্ষের বলা একটি তথাকথিত দ্বীপে যাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে। [111০ 
সিনেমায় দেখা যায় জেনেটিকালি মডিফাই করে মানুষের আয়ু ২৫ বছর করা হয়েছে। 


আরেকটি বড় সমস্যা থেকে যায়। যদি কোনোভাবে মাতৃহীন মডিফাই করা মানুষ বানানো 
সম্ভব হয়, তাহলে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাকে কয়েক প্রজন্ম অপেক্ষা 
করতে হবে। তখন হয়তো "7০ [51910 সিনেমার কাহিনীর মতো একেকটি প্রজন্মকে 
মাটি চাপা দিতে হবে আর সেই সাথে মানবিকতাকেও। 


বর্তমানে রপ্ত করা জেনেটিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি, ন্যানোটেকনোলজি দিয়ে মানুষের বেশ কিছু 
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রোগ নির্মূল, শারীরিক অক্ষমতা দূর, অঙ্গ পুনঃনির্মাণ সম্ভব হবে। তবে জেনেটিক্যালি 
মডিফাই করা অতিমানব এখনো কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রচেষ্টা থেমে থাকবে না 
এবং আগের প্রজেক্টগুলোর মতো অসংখ্য নিরীহ মানুষকে সবার অগোচরে শিকার হতে 
হবে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়া 
উচিৎ কিন্তু ল্যাবরেটরির বাইরে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বলিদান করে নয়। 


থ্যসূতরঃ 
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পেট্রোলিয়াম জেলীর 
ইতিহাস 


. 10000://501017069101.00107/50101001905-501)9110811-170011-21)-10010-101- 


১৮৫৯ সালের কথা। তরুণ রসায়নবিদ রবার্ট চিসব্রগ 
গিয়েছেন পেনিসিলভানিয়ার ছোট শহর টিটাসভ্যলী 
ভ্রমণে । সেখানে সেসময় তেলের খনিতে কাজ করা 
শ্রমিকরা নিজেদের পুড়ে যাওয়া চামড়া আর ক্ষত স্থান 
সারাতে রড ওয়াক্স নামে এক ধরনের জেল ব্যবহার 
করতো । সেটা ছিল তেলের খনিতে খনন কাজের 
একটা উপজাত। এটি মূলত পেট্রোলিয়ামের অবিশুদ্ধ 
রূপ। 


রড ওয়াক্সের ক্ষত সারানোর এই ধর্মের উপর 
কৌতুহলী হয়ে তরুণ রসায়নবিদ রবার্ট চিসব্রগ এর 
উপর গবেষণা করেন। অতঃপর বেশ কিছু পরিশোধন 
ও বিশুদ্ধকরণের পর তিনি বেশ হালকা এবং স্বচ্ছ 
একধরনের জেলী বের করতে সক্ষম হন। যা আজকে 
পেট্রোলিয়াম জেলী হিসেবে আমরা চিনি। রবার্ট 
চিজব্রগ ১৮৬৫ সালে এটি নিজের নামে পেটেন্ট 
করান। 


সিরাজাম মুনির শ্রাবণ 
সহ-সম্পাদক, বিজ্ঞান ব্লগ 
106009010.0017/100101101]. 197] 


সিন্ডারেলার রূপকথায় জাদুর বুড়ি তার হাতের কাঠির সাহায্যে কুমড়াকে ঘোড়ার গাড়ি, 
ইদুরকে ঘোড়া এবং গিরগিটিকে গাড়ি চালক বানিয়ে ফেলে । আরেকটি রূপকথার গল্পে 
জাদু-মন্ত্রের প্রভাবে রাজকুমারকে ব্যাঙে এবং পরবর্তীতে ব্যাঙকে রাজকুমারে পরিণত 
করা হয়। রূপকথার গল্পে ছট করেই এক জিনিস থেকে আরেক জিনিস তৈরি করে ফেলা 
সম্ভব। চাইলেই নিয় মানের কোনো জিনিস থেকে ভালো মানের কোনো কিছু তৈরি করে 
ফেলা যায়। কিন্তু এটি যখন চলে আসে প্রাণিজগতের প্রাশ্নে, তখন আর সহজ জিনিস সহজ 
থাকে না মোটেই। 


রূপকথার গল্পের মতো এক ধাপে একটি জটিল প্রাণ থেকে অন্য একটি জটিল প্রাণে 
রূপান্তর করা একদমই বাস্তবতা বহির্ভূত ব্যাপার। কিন্তু তারপরও কোনো একটি প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে একটি জটিল প্রাণ থেকে আরেকটি জটিল প্রাণের উৎপত্তি হচ্ছে। কীভাবে? 
বাস্তবতা বহির্ভূত জিনিস কীভাবে সম্ভব হলো? বাস্তব জগতে জটিলতাপুর্ণ জিনিস- যেমন 
ব্যাঙ ও রাজকুমার, বাঘ ও সিংহ, বট গাছ ও বানর, লাউ ও কুমড়া, আমি-তুমি-আপনি 
ইত্যাদির অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব হলো? 


জটিল প্রাণ কীভাবে এই পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করলো? এই প্রশ্নটি ইতিহাসে শত শত 
বছর ধরে মানুষকে ভাবিয়েছে। ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় ধরেই এটি মানুষকে গোলক 
ধাঁধায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কেউই এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। এই 
সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ একে ব্যাখ্যা করার জন্য নানা ধরনের কাল্পনিক গল্পের 
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অবতারণা করেছিল। উদ্ভট এসব গল্প রূপকথার গল্পের কাতারেই পড়ে। অবশেষে 
উনিশ শতকে এই প্রশ্নের উত্তর হাজির করেন একজন বিজ্ঞানী । তিনি এর মাধ্যমে এই 
প্রশ্নের ব্যাখ্যা করেছেন বললে হবে না, বলতে হবে খুব চমৎকারভাবে শত শত বছরের 
এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি হচ্ছেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। 


মতো হয়ে যায়নি। খুব ধীরে ধীরে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তর পার হয়ে একটু একটু করে আজকের 
এই অবস্থানে এসেছে। প্রতিটি ক্ষুদ্র স্তরে তাদের অতি সামান্য হারে পরিবর্তন হয়েছে। মূল 
প্রাণী থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অল্প একটু পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অল্প 
একটু পরিবর্তনে নতুন প্রজন্ম মূল প্রাণীর মতোই আছে বলে মনে হবে, তেমন পার্থক্য 
ধরা পড়বে না। কিন্তু অল্প অল্প করে যখন অনেকগুলো প্রজন্ম অতিক্রম হবে তখন মূল 
প্রাণীর সাথে পার্থক্যটা ভালোভাবেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। 


অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন কীভাবে অনেকদিন পর বিশাল পরিবর্তনের জন্ম দিতে পারে তা 
অনুধাবনের জন্য নীচের ছবিটি খেয়াল করতে পারি। কোন অংশে সাদা রঙ শেষ হয়েছে 
আর কোন অংশে কালো রঙ শুরু হয়েছে? 


সাদা-কালো শেডের উদাহরণ দিয়ে বললে ব্যাপারটি একটু বেশি সরলীকৃত হয়ে যায়। 
এটি অনুধাবনের জন্য জন্য মনে মনে একটি পরীক্ষা করি। ধরি আমরা সাধারণ ব্যাঙ 
থেকে বিশেষায়িত লম্বা পায়ের ব্যাঙ তৈরি করতে চাই। পরীক্ষার শুরুটা নিজেদের 
সুবিধামতোই করতে পারি। সুবিধার জন্য প্রথমে অনেকগুলো ছোট পায়ের ব্যাঙ বাছাই 
করে নেই। আমাদের কাজ হবে এই ছোট পা-ওয়ালা ব্যাঙ থেকে বড় পায়ের ব্যাঙ তৈরি 
করা। 


জিরো টু ইনফিনিটি - 21 


প্রথমে তাদের সবকটির পায়ের দৈর্ঘ্য মেপে নেই। এদের মাঝে যেগুলো 
“তুলনামূলকভাবে লম্বা পায়ের অধিকারী তাদের চিহ্নিত করি। লম্বা পায়ের কিছু পুরুষ 
ব্যাঙ ও কিছু নারী ব্যাঙ আলাদা করে বিশেষ স্থানে এদের দিয়ে বংশবিস্তার করাই। এর 
ফলে অনেকগুলো ব্যাঙাচি উৎপন্ন হবে। ব্যাঙাচিগুলো দেখতে দেখতে একসময় পূর্ণাগ 
ব্যাঙে পরিণত হবে। নতুন উৎপন্ন হওয়া ব্যাঙগুলোর মাঝে যাদের পায়ের দৈর্ঘ্য বেশি 
তাদের কিছু পুরুষ ও কিছু নারীকে নিয়ে আবার বংশবিস্তার করাই। 


এভাবে ১০ প্রজন্ম পর্যন্ত বিশেষভাবে বংশবিস্তার করিয়ে গেলে আগ্রহোদ্দীপক কিছু একটা 
লক্ষ্য করা যাবে। ১০ম প্রজন্মের ব্যাউগুলোর পায়ের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য, মূল প্রজন্মের 
ব্যাঙগুলোর পায়ের স্বাভাবিক দৈর্ধ্যের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ এমনটাও দেখা যেতে পারে যে, 
১০ম প্রজন্মের সকল ব্যাঙের পায়ের দৈর্ঘ্যই ১ম প্রজন্মের যেকোনো ব্যাঙের পায়ের 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি। এখানে মূল পয়েন্ট হচ্ছে ১০ম প্রজন্মের “সকল ব্যাঙের পায়ের 
দৈর্ঘ্য ১ম প্রজন্মের “যেকোনো” সদস্যের চেয়ে বেশি। তার মানে এটি প্রজন্মগত স্থায়ী 
পরিবর্তন। 


মাঝে মাঝে ১০ প্রজন্মেই এমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাও দেখা যেতে পারে। এমন 
ফলাফলের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ২০ বা ৩০ বা তার চেয়েও বেশি প্রজন্ম পর্যন্ত পরীক্ষার 
প্রয়োজন হতে পারে। অনেক ধৈর্য নিয়ে করতে পারলে বুক ফুলিয়ে বলা যাবে- “আমি 
নতুন এক ধরনের ব্যাঙ তৈরি করেছি যা তার পূর্বপুরুষের চেয়ে লম্বা পায়ের অধিকারী।” 


জটিল প্রাণের মাঝে পরিবর্তন সাধন করতে কোনো জাদুর কাঠির প্রয়োজন হয়নি। কোনো 
মন্ত্র বা জাদুর ইশারা দরকার লাগেনি। যে পদ্ধতিতে আমরা লম্বা পায়ের ব্যাঙ তৈরি করেছি 
তার নাম “নির্বাচিত উৎপাদন" বা “বাছাইকৃত উৎপাদন? (9০1০০0%৩ 37০০0178)। 


কোন কোন ব্যাঙ কার সাথে বংশবিস্তার করবে আর কোন কোন ব্যাঙ করবে না তা বাছাই 
করে দেবার মাধ্যমে মূল প্রজন্ম থেকে কিছুটা ভিন্নরকম ব্যাঙ তৈরি করেছিলাম । পদ্ধতিটা 
খুব সহজ, তাই না? শুধুমাত্র একটি বৈশিষ্ট্য- লম্বা পা নিয়ে কাজ করে সহজেই ইতিবাচক 
ফলাফল পেয়েছিলাম। 


এটি অন্তত এই দিক থেকে অবাক করা একটি ফলাফল যে, আমরা ছোট পা ওয়ালা ব্যাঙ 
নিয়ে শুরু করেছিলাম, এবং এক সময় ছোট পা থেকে বড় পা পেয়েছি। কিন্তু একটি মাত্র 
বৈশিষ্ট্যকে না নিয়ে একাধিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে কাজ করলে কেমন ফলাফল পাওয়া যাবে? 
ধরি শুধুমাত্র ছোট পা-ই নয়, পাশাপাশি ব্যাঙ নয় এমন কোনো প্রাণী যেমন গিরগিটি 
আকৃতির গোধিকা (7০০) নিয়ে শুরু করলাম। তাহলে কি এটি থেকে লম্বা পায়ের ব্যাঙ 
উৎপন্ন করতে পারবো? 


গোধিকার দেহের তুলনায় পায়ের আকৃতি ছোট। প্রায় ব্যাঙের পায়ের সমানই। অন্তত 
ব্যাঙের পেছনের দিকের পা (পশ্চাদ পদ)-এর সমান। এই পা-গুলোকে তারা লাফানোর 
জন্য ব্যবহার করে না, এগুলো ব্যবহৃত হয় হাঁটার জন্য। এদের মোটামুটি লম্বা লেজ 
আছে, অন্যদিকে পরিণত ব্যাঙের কোনো লেজই নেই। পাশাপাশি গোধিকা ব্যাঙের চেয়ে 
অনেক লঙ্বা। এমন পরিস্থিতিতে গোধিকাকে ব্যাঙে রূপান্তর প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। 


এখানে উল্লেখ করে রাখা উচিৎ যে বাংলাদেশের পরিচিত গুইসাপও গোধিকা নামে 
পরিচিত। বাংলাদেশের গুইসাপ (৫০01107],1291) থেকে এটি একদমই ভিন্ন। 
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এ পি 


চিত্রঃ গোধিকা। ছবিঃ উইকিমিডিয়া কমন্স। 


আমাদের সাধারণ জীবনে তা অসম্ভব ব্যাপার, ঠিক আছে। তবে যদি ধরে নেই আমাদের 
আয়ু অফুরন্ত, কখনোই বুড়ো হবো না বা মরে যাবো না তাহলে একবার চেষ্টা করা যেতে 
পারে। হ্যাঁ, দেখতে প্রায় অসম্ভব হলেও, শুধুমাত্র “নির্বাচিত উৎপাদনে"র মাধ্যমেই হাজার 
হাজার প্রজন্ম অতিক্রম করে গোধিকাকে ব্যাঙের মতো করে তৈরি করা যাবে। এক্ষেত্রে 
হয়তো সময় খুব বেশি লাগবে, কিন্তু তারপরও হাজার হাজার বার চেষ্টা করার পর অল্প 
অল্প পরিবর্তনের মাধ্যমে একসময় সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর দেখা পাওয়া যাবে। এক প্রজন্ম 
থেকে তার পরের প্রজন্মের পার্থক্য হয়তো খুবই ছোট কিন্তু এটি যখন হাজার প্রজন্ম পরের 
কোনো গোধিকার সাথে তুলনা করা হবে তখন অবশ্যই অনেক অনেক বড় পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যাবে। 


এখানে খুব কঠিন কিছু করতে হচ্ছে না, শুধুমাত্র বাছাই করে দিতে হচ্ছে কোন পুরুষটার 
সাথে কোন নারীটা মিলে বংশবিস্তার করবে আর কোনটা করবে না। যেসব গোধিকার 
মাঝে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ ব্যাঙ-সদৃশ বৈশিষ্ট্য আছে তাদের আলাদা করে 
বংশবিস্তার করাতে হবে এবং যেসব গোধিকার তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ ব্যাঙ-সদৃশ 
বৈশিষ্ট্য আছে তাদের দূরে রাখতে হবে। এ থেকে যে প্রজন্ম তৈরি হবে তাদের বেলাতেও 
এমনভাবে বাছাই করতে হবে। এভাবে হাজার হাজার বার চালিয়ে যেতে হবে। 


এই ফলাফলটা হয়তো হাজার হাজার প্রজন্ম চেষ্টা করার পর নাও পাওয়া যেতে পারে। 
হাজার বারে পাওয়া না গেলেও লক্ষবার কিংবা কোটিবার চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে। শুধু 
সময়ের ব্যাপার । কিছু ক্ষেত্রে সময় কম লাগবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে। 


এক্ষেত্রেও কাছাকাছি প্রজন্মের কোনো দুটি গোধিকাকে তুলনা করলে তেমন উল্লেখযোগ্য 
কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না। সকলকেই “বাপের বেটা বাপের মতোই হয়েছে বলে মনে 
হবে। কিন্তু অনেকগুলো প্রজন্ম পার হয়ে গেলে যখন তুলনা করা হবে তখন দেখা যাবে 
কিছু পার্থক্য আসলেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লেজের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য কমে আসছে এবং 
পেছনের পায়ের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে অনেক অনেকগুলো প্রজন্ম যখন 
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পার হয়ে যাবে তখন লক্ষ্য করা যাবে লম্বা পা ও ক্ষুদ্র লেজের অধিকারী নবীনরা তাদের 
পেছনের লম্বা পা-কে হাঁটার কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যাঙের মতো লাফানোর কাজেও 
ব্যবহার করছে। এবং অন্যান্য অঙ্গগুলোর ব্যবহারেও পরিবর্তন এনেছে। 


কাল্পনিক এই কর্মযজ্ঞে আমরা নিজেরা নির্বাচনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বংশবৃদ্ধি করাচ্ছি। 
এটা অবাস্তব কিছু নয়। বাস্তবে অহরহ হচ্ছে। এটা নতুন কিছুও নয়। কৃষকরা এই কৌশল 
হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। ভালো মানের ফসল কিংবা বেশি 
উৎপাদনশীল গবাদি পশু তৈরি করতে এই কৌশল অহরহ ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন 
ফলন ভালো হয়েছে এমন ধান বা বৈরি পরিবেশে টিকে থাকতে পেরেছে কিংবা 
রোগবালাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এমন ধানের বীজ নিয়ে পরবর্তীতে ধান চাষ করেছে। 
এভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচিত উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকেরা সবদিক থেকে 
ইতিবাচক একটি ফসল তৈরি করেছে। আরেকটি উদাহরণ দেই। মোটা-তাজা ও বেশি 
দুধ দেয় এমন গরুকে বাছাই করে বংশবিস্তার অধিকতর উপযোগী গরু উৎপাদন করেছে 
কৃষকরা। 

কৃত্রিমভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রাণী তৈরি হবার চমৎকার উদাহরণটি হচ্ছে কুকুর। 
নেকড়ে থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে কুকুরের উৎপত্তি হয়েছে। আর এটি 
প্রাকৃতিকভাবে হয়নি, মানুষের কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে কুকুরের উৎপত্তি 
হয়েছে। 


চিত্রঃ সকল আধুনিক কুকুরের উৎপত্তি হয়েছে ধূসর নেকড়ে 
থেকে কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে । 


প্রাকৃতিকভাবেও কি এমন পরিবর্তন হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই! অহরহ হয়। চার্লস ডারউইন 
প্রথম অনুধাবন করেছিলেন এমন ধরনের পরিবর্তনশীল বংশবিস্তার বাছাই ও হস্তক্ষেপ 
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ছাড়াই হচ্ছে। তিনি খেয়াল করে দেখলেন প্রয়োজনের তাগিদে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবেই 
এমনটা ঘটে চলছে। প্রয়োজনের তাগিদে কীভাবে? 


কোনো একটা প্রাণী সেটা গোধিকা হোক, ব্যাঙ হোক, হাতি হোক, ঘোড়া হোক 
প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো এক দিক থেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রকৃতিতে 
টিকে থাকার জন্য অন্য সব প্রাণী থেকে উত্তম। যদি লম্বা পা কোনো প্রাণী যেমন ব্যাঙ বা 
গিরগিটির টিকে থাকার জন্য সহায়ক হয় তাহলে লম্বা পা-ওয়ালারা অন্যদের তুলনায় কম 
মরবে। যেমন ব্যাঙ ও গিরগিটির বেলায় কোনো বিপদ থেকে বা কোনো শিকারি প্রাণীর 
কবল থেকে পালিয়ে যেতে লম্বা পা খুব কাজে আসতে পারে। কিংবা বাঘ ও হরিণের দিকে 
খেয়াল করতে পারি। হরিণের পা যদি তুলনামূলকভাবে বেশি লম্বা হয় তাহলে তা বাঘের 
থাবা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে । আবার বাঘের পা লম্বা হলে সহজে হরিণ ধরতে 
পারবে যা তাকে বেশি দিন বাঁচতে সাহায্য করবে এবং এটি বংশবিস্তারেও প্রভাব রাখবে। 


€ 


রা 

করতে পারবে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ সন্তান সন্ততি উৎপাদন করতে পারবে। লি জক্ছ 
হিসেবে লম্বা পা ধারণকারীদের সাথে বংশবিস্তারের জন্য অধিক পরিমাণ সদস্য তৈরি 
হবে। যারা লঙ্কা পায়ের অধিকারী তারা শিকারের কবল থেকে বেঁচে যাবে এবং যারা ছোট 
পায়ের অধিকারী তারা শিকারি প্রাণীর কবলে পড়তে থাকবে । এর ফলে ছোট পা-ওয়ালা 
সদস্যদের পরিমাণ কমতে থাকবে । একদিকে বেঁচে যাওয়ার ফলে বাড়ছে অন্যদিকে ধরা 
খাওয়ার ফলে কমছে। এভাবে একসময় লম্বা পায়ের আধিক্য দেখা দেবে এবং লঙ্কা 
পায়ের সদস্যরাই রাজত্ব করে বেড়াবে। কয়েক প্রজন্ম পরে আমরা খেয়াল করে দেখবো 
লম্বা পায়ের জিন (বংশগতির বাহক) ধারণকারী সদস্যদের দিয়ে ভরে গেছে এলাকা। 


আমরা কৃত্রিমভাবে লম্বা পায়ের পরীক্ষাটা করেছিলাম এবং যে ফলাফল পেয়েছিলাম তার 
প্রভাব এবং প্রাকৃতিকভাবে হওয়া লম্বা পায়ের প্রভাব একই হবে। আমরা যা করেছিলাম 
তা প্রাকৃতিকভাবেই হচ্ছে অহরহ। এর জন্য বাইরে থেকে কারো কোনো হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন নেই। প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রাণীরা ধীরে ধীরে 
পরিবর্তিত হয়। চমৎকার এই প্রক্রিয়াটার নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন” (বিগ্ঞাথ! 


১০1601107)। 
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রণ বিউউ১/৬ ১৬৯ ্্ঁ এিউ১/, /. 0. ৫ 

পরিবর্তিত হয়ে চলে, তার মানে কিন্তু এই না যে প্রাণীরা ভেতরে ভেতরে পরিবর্তিত হয়। 
একটা উদাহরণ দেই। জিরাফ লম্বা গলার অধিকারী, লঙ্কা গলা এদেরকে গাছ থেকে পাতা 
ছিড়ে খেতে সাহায্য করে। একটা সময় ছিল যখন খাটো গলার জিরাফও ছিল। তাহলে 
তাদের গলা কি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে বড় হয়ে আজকের এই অবস্থানে এসেছে? 
না, আসলে প্রক্রিয়াটা এমন নয়। লম্বা গলার জিরাফেরা বেশি বেশি করে পাতা খেতে 
04531505578858550-51758588-55588 
চু 2... করেছে। অন্যদিকে যাদের গলা 
| এ ্া প্র ছোট তারা খাদ্য কম পেয়েছে যা 
তর তাদের আয়ু এবং সন্তানাদির 
*' পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে । এভাবে 
& চলতে চলতে একসময় দেখা 

, অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এবং 
লম্বা গলার সদস্যরা রাজত্বের 
সবটাই দখল করে নিয়েছে। 
মূলত এরকম। এই ব্যাপারটা 
অনেকেই ভুলভাবে বুঝে থাকে। 
এই অংশটা পরিষ্কারভাবে 
অনুধাবন করা জরুরী। 


চিত্রঃ লম্বা গলার জিরাফ উঁচু 
ডালের পাতা খাচ্ছে। ছবিঃ 
পিন্টারেস্ট। 


দেখতে গোধিকার মতো প্রাণীর পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিলে, তথা অনেক 
অনেক প্রজন্ম পর্যন্ত সময় দিলে তারা ব্যাঙ সদৃশ প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। আরো 
বেশি পরিমাণ সময় দিলে মাছেদের পূর্বপুরুষরা পরিণত হতে পারে বানরের মতো 
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প্রাণীতে। এর চেয়েও বেশি পরিমাণ সময় দিলে এককোষী ব্যাকটেরিয়া-সদৃশ প্রাণীরাও 
শিল্পাঞ্জীর মতো উন্নত প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। এবং ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছে 
পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মেছে তাদের সকলেই 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। 


অতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে আজকের যুগের এত এত প্রাণিবৈচিত্র্য তৈরি হতে অনেক 
বেশি পরিমাণ সময়ের দরকার। এতই বেশি যে তা আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। 
ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর বয়স এর চেয়েও বেশি। ব্যাকটেরিয়া থেকে জটিল প্রাণের বৈচিত্র্য 
তৈরি হতে যে পরিমাণ সময় লাগবে তার তুলনায় পৃথিবীর উৎপত্তির সময় যদি কম হয় 
তাহলে তো ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যায়। পৃথিবীর উৎপত্তির আগেই প্রথিবীতে প্রাণ 
অনেকটা গরুর আগেই বাছুরের মতো! ফসিল রেকর্ড বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানি ৩ 
হাজার ৫০০ মিলিয়ন (সাড়ে ৩ বিলিয়ন)-এর আগে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল। পৃথিবীর 
উৎপত্তি এরও অনেক অনেক আগে হয়েছিল, অর্থাৎ প্রাণের বিকাশ ও ধীর গতির 
রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় আছে পৃথিবীর হাতে। 


একে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন" (2৬০10000. 05 ৪0] 
9619900)। ইতিহাসে সবচেয়ে চমৎকার ও ধারা পালটে দেয়া বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের 
মাঝে এই তত্তুটি একটি। আমাদের জানা অজানা সমস্ত প্রাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে 
এই তত্ব। জীবজগতের অনেক রহস্যেরই সমাধান পাওয়া যায় এই তত্রে। সামগ্রিক দিক 
থেকে এই তত্ত্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 


মানুষের মস্তিফষ যখন বিবর্তিত 
হয়েছে তখন এটিকে ব্যবহার করে অনেক জটিল যন্ত্রই তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন 
সেলফ ড্রাইভিং কার, সার্ট ঘড়ি, স্মার্ট ফোন, এলইডি বাতি, এলইডি টেলিভিশন, 
কম্পিউটার, মহাকাশযান ইত্যাদি। এগুলোকে বলা যায় “কাব্যিক জাদু" । কাব্যিক এ 
কারণে যে, এর সাহায্যে সত্যতার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
সৌন্দর্যের কাছে মঞ্চের জাদুকরের পারফরমেন্স কিছুই না। বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা রূপকথার 
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অবাস্তবতাকেও হার মানায়। বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সাথে তুলনা করলে এগুলোকে খুবই 
সস্তা ও সামান্য বলে মনে হবে। 


তথ্যসূত্র 


[01161৬19510 01 7২981119, [7০০9 19939, 6৬ ০1০ 2011, 


অলঙ্করণঃ 17)৪৬০ 1৬০1০) 


আলসার রোগটি সারা পৃথিবীতেই মানুষের জন্য 
এক উৎপাতের নাম। আমাদের পাকস্থলিতে 
আলসার হবার একটি কারণ 17911920167" 
1771977 নামের একটি ব্যাকটেরিয়া। ড. ব্যারি 
মার্শাল এই বিষয়টি আবিষ্কার করেন কিন্তু কেউ 
তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি এবং তাকে বিশ্বাস 
করেনি। শেষে উপায়ান্তর না দেখে ১৯৮৪ সালে 
পেট্রিডিশে গবেষণার জন্য রাখা 11. 71977 ভর্তি 
তরল পান করে ফেলেন তিনি। এ থেকে 
কিছুদিনের মধ্যে তার আলসার হয়। ব্যাকটেরিয়া 
পানের পঞ্চম দিন হতে তার আলসার জনিত বমি 
শুরু হয়। চতুর্দশ দিন হতে তিনি এন্টিবায়োটিক 
গ্রহণ শুরু করেন এবং আলসার ভালো হতে শুরু 
করে। পরের বছর তিনি এই বিষয়ে গবেষণাপত্র 
প্রকাশ করেন। ২০০৫ সালে তিনি এই 
ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরক্ষার 
লাভ করেন। 


7015591010090118.00177 
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[31911]. [01101100959 


13191)1 10110100959 


পৃথিবীতে প্রায় ৮. ৭ লক্ষ প্রজাতি বিদ্যমান। এদের যেমন ভিন্নতা রয়েছে গড়নে, 
তেমনি বৈচিত্র্যও আছে খাবারে। এদের কেউ তৃণভোজী, কেউ মাংসাশী, কেউ 
বা সর্বভূুক। এদের খাদ্যাভ্যাস যেমন আলাদা হয়ে থাকে, তেমনি কখনো কখনো 
তা অদ্তুড়েও হয়ে থাকে। প্রায় অজানা-অচেনা এসব প্রাণী অপেক্ষা করছে 
আপনার জন্য, যাদের উত্ভউ খাদ্যাভ্যাস যেমন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আপনার 
মনোযোগ কাড়তে সক্ষম। 


অশ্রপানকারী মথ 


কষ্ট পেলে অশ্রু বিসর্জন করা প্রকৃতির স্বাভাবিক 1. 
নিয়ম। কিন্তু এমন কি কখনো শুনেছেন যে, পরের 
দুঃখকে খাবার বানিয়েও বেঁচে থাকা যায়? ঘটনা , 
পুরোপুরি এরকম না হলেও ২০০৬ সালে 
মাদাগাস্কারে আবিষ্কৃত এক প্রকার মথের 
খাদ্যাভ্যাস প্রায় এর মতো। প্রবোসসিস নামক 
একটি অঙ্গ ঘুমন্ত পাখির চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করায় এবং প্রবোসসিস এর অগ্রভাগে লাগানো 
কাঁটার খোঁচায় পাখির চোখ থেকে নির্গত অশ্রু 
আনন্দের সাথে পান করে। চিত্রঃ অশ্রুপাণরত মাদাগাস্কান মথ। 


মজার ব্যাপার হলো, বেচারা পাখি কিন্তু তাতে কোনো বিরক্তি দেখায় না। কেননা পাখি 
ঘটনা টেরই পায় না! পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এমনভাবে ম্যাগপাই রবিন, নিউটোনিয়া 
প্রভৃতি পাখির ঘাড়ে বসে এই মাদাগাস্কান টিয়ার ড্রিংকিং মথ প্রায় ৩৫ মিনিট ধরে 
অশ্রুপান করে যেতে পারে। আশ্চর্ষের বিষয় বটে। 
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কেন তারা এভাবে পরের দুঃখকে 
ভোজনের উপলক্ষ্য বানায়, তা নিয়ে 
বিভিন্ন তত্ব আছে। এদের মাঝে সবচেয়ে 
প্রচলিত তন্বুটি হচ্ছে- মথগুলো তাদের 
সোডিয়ামের ঘাটতি পুরণ করতে এই 
পদ্ধতি বেছে নেয়। তাদের কাছে লবণ 
তেমন সুলভ নয়। শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড 
ও বংশরদ্ধিতে সোডিয়াম অত্যন্ত 
গুরুত্পূর্ণ উপাদান। প্রয়োজনীয় কিন্তু 
এই উপায়কেই বেছে নিতে হয় তাদের। চিতরঃ অশ্রদ্পানে ব্যবহৃত হার্দুন 
লিফ-কাটার আ্যান্ট ৬৪ 


এই মহাশয় মোটেই তেমন অশ্রুদচোষা নয়। পোকামাকড়দের মাঝে এরাই একমাত্র 
করে পাতা কাটে এবং কাটা পাতা বাসা পর্যন্ত নিয়ে যায়। তারপর পাতাগুলোকে চিবিয়ে 
ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করে এবং সেগুলোকে বাসার “ফাঙ্গাল চেম্বার" নামক বিশেষ 
স্থানে সংরক্ষণ করে। পাতাগ্তলো পচনশীল। এই পাতার সাথে নিজেদের মল ও লালা 
মিশিয়ে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে। 


মল, লালারস এবং আর্রতা এক 
; আদর্শ পরিবেশ। এখানে বেড়ে উঠা 
গ্রহণ করে। একেকটি লিফ কাটার 
প্রজাতির পিঁপড়ে নিজের ওজনের 
প্রায় দশগুণ বেশি ভার বহন করতে 
পারে। 


চিত্রঃ লিফ কাটার অ্যান্ট। 

॥& ওমাটোকোইটা 

ওমাটোকোইটা ইলঙ্গেটা একটি 
সামুদ্রিক পরজীবী যা হাঙরের মতো 


আশেপাশের টিস্যুর সাথে সংযুক্ত 

ক] করে নেয়। চোখের ভেতরে থাকা 
চিত ্রীনল্যন্ড হাঙরের চোখে ওমাটোকোইটা জেলী সদৃশ পদার্থকেই এরা আহার 
পরজীবী। করে। 
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যে হারের চোখে বাসা বানায় সেগুলো মূলত 'গ্রীনল্যান্ড হাঙর*। এদের চোখে এই 
পরজীবী উপস্থিত থাকায় অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, এরা হাঙ্গরটির জন্য শিকার 
আকর্ষণে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ প্রকৃতির অভ্ভুত খেয়ালে এরা পরস্পরের উপকারী 
মিথোজীবী। পরজীবীটি সারা জীবন ধরে হাঙরের অন্তচক্ষু আহার করে যায়। 
অন্যদিকে হাঙ্গরের শিকারের কাজও সহজ করে দেয়। 


সিসিলিয়ান 


হলেও এরা আসলে উভচর । স্ত্রী 


এবং শরীরের তুলনায় বড় মুখ আছে ॥ 
যা দিয়ে জন্মের পরপরই মা এর ১ 
শরীরের চামড়া খাবার জন্য হুলস্ুল ঃ সিসিলিয়ান 

বাধিয়ে দেয়। এমনকি তারা এক রি রঃ 

টুকরো চামড়া নিয়ে একে অপরের সাথে কাড়াকাড়িও লেগে যায়। এই কাড়াকাড়ি, 
মারামারি করে খাদ্যগ্রহণ ততদিন পর্যন্ত চলে যতদিন না তারা নিজেরাই শিকার ধরতে 
সক্ষম হয়। মজার ব্যাপার হলো- সন্তানকে নিজের চামড়া খাওয়ালেও মা সিসিলিয়ানের 
কোনো ক্ষতি হয় না। বরং সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য প্রতি তিন দিনে একবার মা 
সিসিলিয়ান অতিরিক্ত পুষ্টিযুক্ত একটি বহিঃত্বক গঠন করে, যা সহজে খুলে আসে এবং 
শিশু সিসিলিয়ানরা তা নিয়ে মহাভোজে মেতে উঠে। 


সাইমোথোয়া এক্সিগুয়া 


সাইমোথোয়া এক্সিগুয়া আইসোপড শ্রেণির 
অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র পরজীবী। এরা 
সামুদ্রিক। এরা মোটেই সুস্বাদু আকাঙ্িত 
কিছু নয়। বরং মাছের জন্য এরা এক 
দুঃস্বপ্নেরই নাম। এরা যে শুধু মাছের মুখে 
ঢুকে এর জ্বিহা ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে তা-ই 
নয়, মাছের শরীরের ভেতর বংশবৃদ্ধিও করে! 


এ পরজীবীরা লার্ভাদশায় সুস্বাদু মাছের 
সন্ধানে সাগরে ভেসে বেড়ায়। পছন্দসই মাছ 
পেয়ে গেলেই কানকোর মাধ্যমে ঢুকে 
পেছনের পা ব্যবহার করে জিহ্বার গোড়ায় 
জেঁকে বসে। অতঃপর থাবা দিয়ে জ্বিহা 
ক্ষতবিক্ষত করে তার রক্ত খেতে শুরু করে। 
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পরজীবী যত বড় হতে থাকে জ্বিহায় রক্ত সংবহন তত কমতে থাকে এবং একসময় তা 
বিকল হয়ে যায়। তখন পরজীবীটি নিজেকে জ্তবিহার পেশীগুলোতে আটকে মেকী-জিভ বা 
ছদ্মবেশি জিভ (5০90 108০) হিসেবে কাজ করে। 


যারা জিহাীভুক, তারা পুরুষ হয়। যদি কোনো পুরুষ পরজীবীযুক্ত মাছে নতুন 
করে কোনো পুরুষ পরজীবী প্রবেশ করে, তাহলে পুরনো পরজীবীটি তার লিঙ্গ 
পরিবর্তন করে স্ত্রী সাইমোথোয়া হয়ে নবাগত পুরুষ সাইমোথোয়ার সাথে মিলিত 
হয়। এই মিলনের ফলে সৃষ্ট লার্ভা বেড়িয়ে যায় নতুন মাছের খোঁজে। 


পরজীবী জ্যাগার 


পরজীবী জ্যাগার বা আর্কটিক 
স্কুয়া হলো পৃথিবীর অন্যতম হিংস্র 
সামুদ্রিক পাখি। এরা অন্যান্য 
প্রজাতির কাছ থেকে খাবার চুরি 
করে খায়। বিশেষ পদ্ধতিতে এরা 
টার্ন, পাফিন, গাংচিল প্রভৃতি 
পাখির কাছ থেকে মাছসহ 
অন্যান্য খাবার কেড়ে নেয়। এরা 1. 
যে, পাখি তার খাওয়া খাবার বমি চিত্রঃ স্কুয়া বা জ্যাগার। 
করে উগরে দেয়। উগরে দেয়া 
অর্ধগলিত খাদ্যই স্কুয়ারা খাবার হিসেবে খায় যা তাদের শীতকালীন খাদ্যের 
শতকরা ৯৫ ভাগের যোগান দেয়। মাছ, পোকা- মাকড় এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীকেও 
এরা তাড়া করে। চুরি করে পাখির ডিমও খায়। অনেক সময় বড় শিকারকে কাবু 
করতে এরা দলবেঁধে হানা দেয়। খাবার কাড়তে একঘেয়েমি চলে আসলে 
দলগতভাবে নিজেদের শিকারকে ধারালো চঞ্চ দিয়ে হত্যা করে। 


আযাসাসিন বাগ 


প্রকৃতি যেন এদেরকে খুনী হিসেবেই 
তৈরি করেছে। বিষ ও শক্তিশালী পা 
কীটকেও পরাজিত করতে পারে। 
এদের মুখ থেকে একপ্রকার বিষাক্ত 
রাসায়নিক পদার্থ বের হয়, যা শিকার 
করে দেয়। সামনের পা দিয়ে শক্ত করে 
ধরে প্রবেশ করানোর কাজটি সম্পন্ন করা হয়। বিষক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ তরল 
হয়ে যায় এবং আ্াসাসিন বাগ তা আনন্দের সাথে পান করে নেয়। 


ল্যামপ্রেঃ বিকট দর্শন এ মাছ অন্য মাছের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের হুকের মত 
ভেতরের দিকে বাঁকানো দাঁত থাকে। 


চিত্রঃ আযাসাসিন বাগ 
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ড্রাকুলা ্যান্ট 


নাম থেকেই আচ করা যায় 
এই প্রজাতির পিপড়ে কেমন 
হতে পারে। বলা যায় 
ভ্যাম্পায়ারের মতোই। 
বোলতার মতো দেখতে এই 
পিঁপড়া নিজের লার্ভারই 
গ্লাজমা খায়। এরা তাদের 
সন্তানদের প্রথমে খেতে দেয়, 
থাকে যতক্ষণ না ভেতর 
থেকে প্লাজমা বের হয়। 


তারপর নির্গত প্লাজমা পান করে ফেলে। এই প্লাজমা তাদের ক্ষেত্রে এনার্জি ড্রিংক এর 
মতো কাজ করে। এত ঝাক্কির পরও কিন্তু লার্ভাগ্তলো মরে না। শরীজুড়ে অজস্র ক্ষত নিয়ে 


তারা ঠিকই বেঁচে থাকে। 
ডাংবিটল 


এরা অন্য প্রাণীর মল খেয়ে বেঁচে 
থাকে। দিনের শুরুতে পছন্দসই 
বেড়ায়। তৃণভোজী প্রাণীদের মল 
বেশি পছন্দ করে। লার্ভাগুলি 
মলের অপাচ্য দৃঢ় অংশ খায়, পূর্ণ 
বয়স্করা খায় তরল অংশ। পুরুষরা 
দুর্ন্ধযুক্ত বল দিয়ে প্রস্তাব দেয়। 
এদের বংশবিস্তার এবং জীবন মল 


ও মাটিকে ঘিরেই। 


চিত্রঃ ডাং বিটল। 


এ সকল ভিন্ন প্রাণীর বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের ধরণ ও প্রকরণ প্রকৃতির আজব খেয়ালেরই 
অংশ। এগুলো যেমন আকর্ষণ ও আগ্রহের খোরাক তেমনি এখানে গবেষণারও অবকাশ 


আছে আছে প্রচুর। 
তথ্যসূত্র 


১) %+01000111910017/1 0-199901-107070-810111915-0128116-0161915-0911851015/ 

২) 06%901610150.0017/9111016/0) 10826-177010115-011101-0)6-5215-01-5192)178-01105/ 

৩) 1005.50170165092909.015/010101915/1095005/198-00111-011 

8) 01901০0.০017/9111010_19073_101)6-8-170991-191715115-0191-17-81011791-100750017.17070] 
৫) 9143170-19998101).018/50010811010/1010105/1 $0101710505-1700 
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টা টি 


আরাফাত রহমান 
প্রভাষক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, নোবিপ্রবি 
106009015.00107/91-001711]17 


বিজ্ঞানী সত্যেনন্দ্রনাথ বসুর কথা বলা যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় তার মেয়ে 
একবার সিনেমা দেখার বায়না ধরেন। সে সময় তিনি জটিল একটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে মেয়ে নাছোড়বান্দা। শেষে মেয়ের জেদের কাছে হার মেনে ঘোড়ার 
গাড়িতে করে মেয়েকে নিয়ে গেলেন মুকুল সিনেমা হলে। সেখানে পৌঁছে দেখেন তিনি 
বাসায় টাকা ফেলে এসেছেন। মেয়েকে সেখানে রেখে গাড়োয়ানকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন 
টাকা নিতে। বাসায় পৌঁছে টাকা নেয়ার সময় টেবিলে দেখেন অসমাপ্ত গাণিতিক সমস্যাটা 
পড়ে আছে। তখন তিনি মেয়ের কথা ভুলে 
সেখানেই বসে পড়েন সমস্যা সমাধানে। 
এদিকে গাড়োয়ান যখন দেখলেন অনেকক্ষণ 
সময় পার হয়েছে তখন আর অপেক্ষা না করে 
বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখেন, সত্যেন 
বসু টেবিল-চেয়ারে নিমগ্রভাবে অঙ্ক কষে 
চলছেন। গাড়োয়ান সত্যেন বসুকে মেয়ের কথা 
মনে করিয়ে দিলে তিনি সম্বিত ফিরে পান।১। 


এরকম অনেক গল্প আমরা শুনেছি। যেমন 
আইনস্টাইন হোটেলের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেন। 
আর্কিমিডিস গোসল করতে নেমে স্বর্ণ-খাদের 
সমস্যা সমাধান খুঁজে পেয়ে দিগম্বর অবস্থায় 
রাস্তায় বের হয়ে পড়েন “ইউরেকা! ইউরেকা!” 
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চিৎকার করতে করতে। এ ধরনের মুখরোচক গল্পগুলো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এর 
কারণ হলো আমরা বিজ্ঞানীদের আতমভোলা মানুষ হিসেবে ভাবতে পছন্দ করি। তবে 
বিজ্ঞানীদের এভাবে চিহ্নিত করায় একটা সমস্যা রয়েছে। তারা আসলে আত্মভোলা নন। 
অনেক সময় বিজ্ঞানীরা গভীর সমস্যা সমাধানে এতোটাই নিমজ্জিত হয়ে যান যে অন্য 
কোনো কিছুর কথা তাদের মনেই থাকে না। এটাকেই মনস্তত্বে নিমগ্র-দশা বা 11০ বলা 
হয়। 


মনোযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া 


নিমগ্ন দশার কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের চেনা। প্রথমত নিমগ্নতা হলো কোনো কাজে গভীর 
মনোযোগ দেবার ফলে উৎপন্ন একটি পরিস্থিতি। দ্বিতীয়ত, এ কাজটি চ্যালেঞ্জিং 
তৃতীয়ত, কাজটির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রয়োজন। 


আমরা যখন কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেই তখন মস্তিক্ষে কী ঘটে সে প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা 
যাক। যখন আমরা ঠিক করি কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেব, তখন মস্তিক্ষের মনোযোগ- 
ব্যবস্থাটি দুটি ধাপে কাজ করে ।খ ধাপ দুটি হলো ইন্ডরিয়প্রাপ্ত তথ্য বাছাই করে সেখানকার 
অর্থ উদ্ধার করা। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে- 


১) কোনো দৃশ্যপটে যত তথ্য আছে তা চোখের মাধ্যমে মস্তিক্ষে প্রবেশ করে। 
তথ্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে খুঁজতে হয় কী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। প্রক্রিয়াটিকে 
কোনো ঝাপসা ছবির সাথে তুলনা করা যায় যা ধীরে ধীরে পরিস্কার হওয়া শুরু করছে। 


সপ্্ ॥ 


চিত্রঃ একটি রাস্তার দৃশ্যপট। ছবিঃ লাইফহ্যাকার। 


২) দ্বিতীয় ধাপটি হলো প্রাপ্ত তথ্যগুলোর একটিমাত্র অংশে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। 
প্রক্রিয়াটি তুলনা করুন প্রথম ধাপে দেয়া ছবির উদাহরণের সাথে। ঝাপসা ছবিটি পরিস্কার 
হবার সময় মস্তিষ এর একটি অংশে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে অংশটি বিবর্ধিত করতে 
থাকে। ছবিটির বাকি অংশের তুলনায় এ অংশটি অধিক স্বচ্ছ ও বিস্তৃত থাকে। 


মনোযোগ প্রক্রিয়াটি এচ্ছিক হোক, কিংবা স্বয়ধ্তরিয় হোক, উভয় ক্ষেত্রে দুই ধাপে সম্পন্ন 
হয়। আপনি যখন কোনো বিষয়ের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন তখন চারপাশের 
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পরিবেশ সম্পর্কে আপনার চেতনা বদলে যায়। এসময় চারপাশের ঘটনাগুলো অগ্রাহ্য 
করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। 


কিন্তু মনোযোগ ভেঙে যাবার ব্যপারটি কীরকম? মনোযোগ ভেঙে যাবার প্রক্রিয়াও 
মনোযোগ দেয়ার সাথে যুক্ত। মনোযোগ ভাঙার মূলে রয়েছে একটি প্রাচীন বিবর্তনীয় 
প্রক্রিয়া। অতর্কিত বিপদে মানুষকে সচেতন করে আত্মরক্ষা করার জন্য এর উৎপত্তি। 
কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দিতে সময় ও শ্রম দিতে হয়। অন্যদিকে মনোযোগ 
ভাঙার প্রক্রিয়াটি মানুষের স্বভাবজাত। হঠাৎ উজ্ভ্বল রঙ বা আলো এবং জোড়ালো শব্দ 
মনোযোগ ভাঙার জন্য মূল ভূমিকা রাখে। সুদূর অতীতে বুনো জন্তুর গোঙানী বা গাছের 
ফাঁকে হলুদ রঙের ঝিলিক শিকারী-সংগ্রাহক মানুষকে সতর্ক করে তুলতো। এখনো 
ত্যাস্কুলেন্স তীক্ষ্ম শব্দ ও লাল-নীল আলোর মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করে দেয়। 


গবেষণায় দেখা গেছে, একবার কোনো কারণে মনোযোগ ভেঙে গেলে তা আবার 
কেন্দ্রীভূত হতে ২৫ মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে ॥এ অর্থাৎ মনোযোগ দেয়াটা একটি 
ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সুতরাং কোনো কাজে মনোযোগ দিতে চাইলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে 
মনোযোগ ভাঙতে পারে এমন জিনিস দূরে রাখা । যেমন মুঠোফোন বন্ধ বা নীরব করে 
রাখা। ইন্টারনেট প্রয়োজন না হলে বন্ধ করে রাখা। এমন কোনো জায়গায় কাজ করা 
যেখানে অন্য কেউ বিরক্ত করার সম্ভাবনা কম। এছাড়া যে টেবিলে কাজ করা হবে সেখানে 
কাজের জিনিস (বই-পত্র ইত্যাদি) ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র দূরে সরিয়ে রাখা। 


নিমগ্ন দশা এক ধরনের অতি-মনোযোগের ফলে সৃষ্ট অবস্থা। এ সময় আমরা নাওয়া- 
খাওয়ার কথা ভুলে যাই, সময়জ্ঞান থাকে না। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে পড়ে হাতের 
কাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। কাজ করতে তখন অন্যরকম আনন্দ ও উদ্দীপনা 
পাওয়া যায়। তবে শুধু মনোযোগী হলেই হবে না। এ দশায় প্রবেশ করতে হলে কঠিন 
কাজের চ্যলেঞ্জের পাশাপাশি সে কাজ সম্পাদনের জন্য দরকারী দক্ষতাও থাকতে হবে। 
নিমগ্ন দশার সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো এ সময় কাজকে আর অপ্রিয় মনে হয় না। এ 
দশাতে কাজ হয়ে যায় উত্তেজনাকর খেলা। 


কাজ যখন খেলা 


আমরা জীবনে অধিকাংশ কাজ করে থাকি দ্বিতীয় কোনো কাজের উদ্দেশ্যে। আমরা 
পেশাগত জীবনে যেসব কাজ করি তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অর্থ উপার্জন। উপার্জিত অর্থ 
ব্যয় করি নিজের এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে। নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাতে 
পুনরায় অর্থ উপার্জনের দরকার হয়। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতেই হয়। 
চক্রটি পুনরায় একইভাবে ঘুরতে থাকে। শিক্ষার্থীরা অবশ্য সরাসরি জীবিকা নির্বাহের 
সাথে জড়িত নয়। তবে তাদের লেখাপড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যও হলো শিক্ষা শেষে 
জীবিকা খুঁজে নেয়া। অর্থাৎ আমরা অধিকাংশ সময়েই শুধুমাত্র হাতের কাজটি “করা"র 
খাতিরেই কাজ করি না। কাজ করার পেছনে অন্য দ্বিতীয় একটি উদ্দেশ্য থাকে। এ দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য আবার তৃতীয় কোনো প্রয়োজন মেটায়। এভাবে একটি কাজের উদ্দেশ্যের সাথে 
অন্যটির প্রয়োজন যুক্ত থাকে | 


এর ব্যতিক্রম হলো খেলা। ছোটবেলায় যখন আমরা খেলতাম, তখন খেলার পেছনে 
দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না। খেলায় প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি পদক্ষেপ ও গতিবিধি 
শুধুমাত্র এ মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আনন্দ নেয়ার জন্য সম্পাদিত হতো। ছোটরা 
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খেলার মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে “খেলা” । খেলার 
প্রতিটি মুহুর্তে নিঙরে নিওরে তারা উত্তেজনার আনন্দ লাভ করে। সেই ছোট্ট আমরা বড় 
হবার জীবনব্যাপী খেলাটি খেলতে গিয়ে খেলার আনন্দের কথা ভুলে যাই। আমাদের 
কাজের উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে দ্বিতীয় একটি প্রয়োজন সাধন। এই চক্রটি এভাবে চলতেই 
থাকে। 


চিত্রঃ শিশুদের খেলায় দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। 


তবে যখন কোনো দুরূহ কাজ করার দক্ষতা আমাদের থাকে, কাজটাও হয় চ্যালেঞ্জিং ও 
তাৎপর্যপূর্ণ। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে 1০৬ অনুভব করি। তখন এ কাজে আমরা 
নিমজ্জিত হয়ে যাই। লাভ করি নিমগ্নতার সুখ। তখন কাজ হয়ে পড়ে খেলা । তখন কাজটা 
যত কঠিনই হোক না কেন আমরা কোনো ক্লান্তি অনুভব করি না। 


নিমগ্নতা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্যা হলো এই 
দশায় ইচ্ছে হলেই প্রবেশ করা যায় না। তবে এ পর্যায়ে পৌঁছতে হলে নতুন নতুন কাজ 
করার দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। কিংবা এমন কোনো দুরূহ কাজ হাতে নেয়া যায়, যা 
চ্যলেঞ্জিং হলেও সম্পন্ন করার মতো যোগ্যতা কারো রয়েছে। অর্থ-বিত্ত ইত্যাদির পেছনে 
না ছুটে এরকম চ্যালেঞ্জিং কাজে যোগ্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা জীবনে আনন্দময় 
সুখ লাভের নিশ্চিত উপায় হতে পারে। 


নিমগ্রতা আমাদের দ্বিতীয় শৈশবে ফিরিয়ে নিতে পারে। 
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খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
180600901..00177/7091010] 


শীতল যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে স্কুলের একটা স্মৃতি মনে পড়লো। স্কুলে বন্ধু ফুয়াদ আর 
রোহান ছিল আমাদের ব্যাচের দুই “বিগ বয়” । দুজনের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো । সরাসরি 
মারামারিতে যদিও কখনো জড়ায়নি, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ছিল তুমুল প্রতিযোগিতা । ক্লাসে 
প্রথম হওয়া থেকে শুরু করে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রজেক্ট সহ সব 
কিছুতেই “বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী” ধরনের মনোভাব। 


এছাড়া আমরা যারা সাধারণ ছাত্র ছিলাম, তাদের মধ্যেও অলিখিতভাবে তারা গড়ে 
তুলেছিল দুটি দল। কোনো বিষয়ে রোহান কারো পক্ষে, তো ফুয়াদ বিপক্ষে । আমরা 
কেউ কখনো যদি ফুয়াদের সাথে বেশি মিশতাম, তো সাথে সাথে রোহানের সঙ্গে সম্পর্ক 
শেষ। ওদের এই কষ্র বিরোধকে আমরা আড়ালে-আবডালে স্নায়ু যুদ্ধ বলে ডাকতাম। 
অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সায় যুদ্ধের চেয়ে ওদের এ দ্বৈরথও খুব একটা 
ব্যতিক্রম ছিল না। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একইসাথে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছিল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের । এই দুই পরাশক্তি সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়ে নিজস্ব 
অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারণা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির 
চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং পৃথিবীকে মোটামুটি দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে 
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ফেলে। উভয় পক্ষের মধ্যকার তুমুল উত্তেজনার সময়টিকে অভিহিত করা হয় স্নায়ু যুদ্ধ 
হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠে এই যুদ্ধ। 
ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা। 


দুই পরাশক্তির শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়েনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতও। 
এ প্রতিযোগিতার চিত্র সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় অস্ত্র ও মহাকাশ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে। শুরুতে দুই পরাশক্তিই সবার আগে মনোযোগ দেয় নিজেদের সামরিক 
শক্তি বৃদ্ধিতে। দুই দেশই চেয়েছিল প্রতিপক্ষের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতে। 
যেন অপর পক্ষ কখনো তাদেরকে আক্রমণ করার কথা চিন্তাও না করে। 


এর ফলে সৃষ্টি হয় শক্তিশালী অস্ত্র ও বোমা তৈরির এক অস্বাভাবিক অসুস্থ 
প্রতিযোগিতা । ইতিহাসে এটিকে “409 7২৪০০, হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া 
শ্নায়ুযুদ্ধের আরেক ফসল হলো :918০০1২৪০০,। মহাকাশের বিভিন্ন মিশনকে আগে 
সম্পন্ন করবে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা। 


বাহুর বল বা 47715 7২9০6 


শুরুতে দুই পরাশক্তিই অস্ত্র সযুদ্ধ করার তুমুল প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। বিলিয়ন 
বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে পারমাণবিক অস্ত্রের বিপুল পরিমাণ মজুদ গড়ে তুলতে 
শুরু করে। শীতল যুদ্ধের শেষ দিকে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতীয় 
বাজেটের ২৭% ই সামরিক খাতে ব্যয় করেছে। যা তাদের অর্থনীতিতে ধ্বস 
নামিয়ে দিয়েছিল। চলুন দেখে নেই তাদের অস্ত্র প্রতিযোগিতার কিছু চিত্র। 


পারমাণবিক বোমা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যানহাটন প্রজেক্টের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম পারমাণবিক 
অস্ত্র তৈরি শুরু করে। পারমাণবিক বোমা দিয়ে তারা জাপানের দুটি শহর 
হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে একদম ধ্বংস করে দিয়েছিল। পারমাণবিক বোমা 
অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক অস্ত্র, যা ধ্বংস করে দিতে পারে একটি গোটা 
শহরকে। এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে হাজার হাজার মানুষের। শ্লায়ু যুদ্ধে একটি 
বাস্তব সত্য ছিল যে, কোনো পক্ষই পারমাণবিক যুদ্ধে জড়াতে চাইতো না। কারণ 
এতে সভ্যতার বিপুল পরিমাণ ক্ষতির 
সম্ভাবনা ছিল। 


অস্ত্র প্রতিযোগিতার শুরু ২৯ শে 
আগস্ট ১৯৪৯। প্রথম বারের মতো 
বোমার সফল পরীক্ষা 
চালায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। পুরো | 
পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ তখন 
কেউই ভাবেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তাদের পারমাণবিক গবেষণায় এতটা | 
এগিয়ে গেছে। এটা দেখে উঠে পড়ে লাগে আমেরিকাও। এভাবেই শুরু হয়ে যায় 
সেই তুমুল প্রতিযোগিতা। 
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১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এটি হলো 
পারমাণবিক বোমার সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্করণ। খুব বেশি দেরী করেনি 
সোভিয়েত ইউনিয়নও। পরের বছরেই তারা সফল বিস্ফোরণ ঘটায় হাইড্রোজেন 
বোমার। এছাড়া ১৯৫০ সালের দিকে দুই দেশই 101 (ইন্টারকন্টিনেন্টাল 
ব্যালিস্টিক মিসাইল) তৈরি করা শুরু করে। এ মিসাইলগুলো অনেক দূরপাল্লা 
(প্রায় ৩৫ হাজার মাইল) থেকে নিক্ষেপ করা যেত। 


প্রতিরক্ষা 


যেহেতু দুই দেশই শক্তিশালী সব অস্ত্র উদ্ভাবন করা শুরু করেছিল, তাই 
স্বাভাবিকভাবেই আক্রান্ত হবার একটি ভয় কাজ করছিল। এ কারণে দেশগুলো 
তাদের প্রতিরক্ষা খাতও শক্তিশালী করতে শুরু করেছিল। প্রতিরক্ষা খাতে উদ্ভাবিত 
প্রযুক্তির মধ্যে ছিল বিশাল রাডার কেন্দ্র স্থাপন। প্রতিপক্ষ কোনো মিসাইল নিক্ষেপ 
করলে তা ধরা পড়বে রাডারে। তাছাড়া ]031$-কে প্রতিহত করার মতো প্রতিরক্ষা 
মিসাইল উদ্ভাবনের কাজও তারা করেছে। একই সাথে পারমাণবিক আক্রমণ থেকে 
বাঁচার জন্য মানুষ তৈরি করেছে আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার ও বন্ব শেল্টার। এছাড়া 
সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য মাটির নিচে নিরাপদ ও অনেক সুবিধাসম্পন্ন 
ব্যবস্থা রাখা হতো। 


৬/১1) 


শ্নাযুযুদ্ধের একটা বড় সত্য ছিলযে, দু'পক্ষ যে কোনো অবস্থাতে নিশ্চিতভাবেই 
একে অপরকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখতো। প্রথমে যে যত ভয়াবহভাবেই আক্রমণ 
করুক না কেন, তবুও আক্রমণকারী দেশকে ধ্বংস করার সক্ষমতা থাকতো 
অপরপক্ষের। স্লাযুযুদ্ধের এ প্রভাবকেই বলা হয় 1৬009] £১590150 [99900011017 
বা [/১0। 


অস্ত্র সযৃদ্ধকরণ প্রতিযোগিতার কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য 
১) নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর জন্য ম্যানহাটন প্রজেক্ট ছিল খুবই গোপন একটি 
প্রকল্প। এমনকি প্রেসিডেন্ট হবার আগ পর্যন্ত আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি 


টুম্যান পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কিন্তু নিজের শক্তিশালী গোয়েন্দা 
নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সোভিয়েত নেতা স্টালিন এর সবটাই জানতো। 


২) ধারণা করা হয় ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ পারমাণবিক বোমা তৈরি 
করা হয়েছিল, তা পুরো পৃথিবী ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। 


৩) স্লায়ুযুদ্ধের এ সময়ে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই তাদের অস্ত্র 
মতো দেশগুলোও। 


অস্ত্র সযৃদ্ধকরণ প্রতিযোগিতা যখন তুঙ্গে, তখন দুটি দেশের জন্যই এটি অনেক 
ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে এসে দুটি দেশই বুঝতে 
পারে কিছু একটা করা উচিৎ। উভয়পক্ষই সুর নরম করা শুরু করে। এরপর 
তারা অস্ত্র সম্বদ্ধকরণ কমানোর লক্ষ্যে 4]. (90:819810 41005 [10011811017 
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721) চুক্তির মাধ্যমে একমত হয়। অবশ্য এটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় ১৯৯১ 
সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর। 


মহাকাশ অভিযানে প্রতিযোগিতা বা ১7১০০ 7২৪০০ 


শ্াযুযুদ্ধের সময় দু'পক্ষ মহাকাশ প্রযুক্তির 
ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে প্রতিযোগিতায় 
জড়িয়ে পড়ে। কে প্রথম কক্ষপথে মানুষ 
কোন দেশ প্রথম চাঁদে পা রাখতে পারে- 
এমন ঘটনাগুলো ছিল এ প্রতিযোগিতার 
উপলক্ষ্য। এ স্পেস রেস তাদের কাছে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ ছিল। কারণ এর মাধ্যমে 
তারা দেখাতে পারতো, অপর পক্ষের 
চেয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
তারা কতটা এগিয়ে। 


চিত্রঃ চাঁদে পা রাখার প্রতিযোগিতা নিয়ে টাইম 
ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, 
ভবিষ্যতে সামরিক ক্ষেত্রে রকেট গবেষণা খুবই গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে 
যাচ্ছে। তাই উভয়পক্ষই রকেট বিজ্ঞানে উন্নতি করতে জার্মানির বিখ্যাত সব 
কিংবদন্তীও। আসল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। তখন দুটি দেশই ঘোষণা 
দেয় যে তারা পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে যাচ্ছে। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি 
উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করার জন্য তারা একটি কমিশন 
পর্যন্ত গঠন করে ফেলে। ৪ অক্টোবর ১৯৫৭, সবার আগে পৃথিবীর কক্ষপথে 
রাশিয়া তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক -১ স্থাপন করে। এর মাধ্যমে তারা এ 
প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। দেরি করেনি আমেরিকানরাও। এর ঠিক চার মাস 
পরে তাদের উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ কক্ষপথে জায়গা দখল করে। 


মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রেও এগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১২ এপ্রিল 
১৯৬১, ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশযান ভস্টক-১ এ করে সর্বপ্রথম পৃথিবীর 
কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। কী ভাবছেন? যুক্তরাষ্ট্র কয় মাস পর তাদের মানুষ 
মহাকাশে পাঠিয়েছে? না মাস নয়, মাত্র তিন সপ্তাহ পর ফ্রিডম- ৭ মহাকাশযানটি 
উৎক্ষেপণ করে তারা এবং এলান শেফার্ড হয়ে যায় মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম 
আমেরিকান নভোচারী। কিন্তু শেফার্ডের মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষপথ পরিভ্রমণ 
করতে পারেনি। এর প্রায় এক বছর পর ২০ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৬২-তে আমেরিকান 
মহাকাশচারী জন গ্নেন মহাকাশযান ফ্রেন্ডশিপ-৭ এ করে পৃথিবীর কক্ষপথে 
পরিভ্রমণ করেন। 
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চাঁদে যাবে কে আগে? 


মহাকাশ দৌড়ে পিছিয়ে পড়ায় আমেরিকানরা বেশ বিব্রত হয়েছিল। তাই প্রেসিডেন্ট 
কেনেডি ১৯৬১ সালে কংগ্রেসে ঘোষণা দেয়, তারা সবার আগে চাঁদে পা রাখতে 
চায়। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের জন্য এটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অনুধাবন 
করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে এপোলো মুন প্রকল্প শুরু করা হয়। এপোলো প্রোগ্রামের 
সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র জেমিনি প্রকল্পও চালু করে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল 
এপোলোর মহাকাশযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন করা। এ প্রকল্পের 
আওতায় আমেরিকানরা মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে আরো দক্ষ হয়ে উঠে। এর 
মধ্যে ছিল কীভাবে মহাকাশযানের কক্ষপথ বদল করতে হয়, কীভাবে দুটি 
মহাকাশযান মহাশুন্যে এক জায়গায় একত্রিত করা যায় এবং উল্লেখযোগ্য সময় 
মহাকাশে ব্যয় করার মাধ্যমে তারা পর্যবেক্ষণ করে মানুষের শরীরে এর প্রভাব 
কীরকম হয়। 


অবশেষে এলো সেই কাজ্ছিত দিন। ১৬ জুলাই ১৯৬৯ সালে নীল আর্মস্ট্রং 
বাজ অলদ্রিন ও মাইকেল কলিন্স নামক তিন নভোচারীকে নিয়ে মহাশুন্যে পাড়ি 
জমায় এপোলো- ১১। তিন দিনের ভ্রমণ শেষে তারা চাঁদে পৌঁছায়। 


২০ জুলাই ১৯৬৯, নীল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলদ্রিন তাদের লুনার মডিউল ঈগলের 
মাধ্যমে চাঁদে অবতরণ করেন। প্রথম চাঁদের বুকে পা রাখার মাধ্যমে নীল আরমস্ট্রং 
হয়ে যান মানব সভ্যতার এক বিশাল অর্জনের অংশ। এ অর্জন সম্পর্কে বলা 
নীল আরম্ট্রং এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন "10815 006 978]] 516] 10. 


1021), 006 51810 1921) 101 10191010100" । 
স্পেস রেসের সমাপ্তি 


এপোলো ও জেমিনি প্রকল্পের সফলতার মাধ্যমে মহাকাশ দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্র যোজন 
যোজন এগিয়ে যায়। তার উপর ১৯৭৫ সালের জুলাই এর দিকে দুইপক্ষের 
সম্পর্কের শীতলতাও কিছুটা কমতে শুরু করে। এরপর সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের 
যৌথভাবে করা এপোলো-সয়ুজ মিশনের মাধ্যমে স্পেস রেসের সম্পূর্ণ অবসান 
ঘটে। 


স্পেস রেসের কিছু কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য 

১) প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে একসময় চাঁদে যুক্তরাষ্ট্র- রাশিয়ার যৌথভাবে 
অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু আততায়ীর হামলায় কেনেডি নিহত 
হবার পর সোভিয়েত এ পরিকল্পনায় আর সাড়া দেয়নি। 


২) যুক্তরাষ্ট্র ঘদি মহাকাশে সামরিক রকেট পাঠানোর অনুমোদন দিতো, তাহলে 
তারা সোভিয়েতের আগেই কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সক্ষম হতো। কিন্তু অনেকে 
এটিকে যুদ্ধের প্ররোচনা হিসেবে দেখতে পারে ভেবে তারা এর থেকে বিরত 
থাকে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা গবেষণামূলক উপগ্রহই স্থাপন করবে। 
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৩) মহাকাশ দৌড়ে কেবল সফলতাই ছিল না, উভয়পক্ষেই ছিল অসংখ্য ব্যর্থতার 
গল্পও। কখনো মহাকাশযান বিস্ফোরিত হয়েছে, কখনো মৃত্যুও ডেকে এনেছে 
অনেক নভোচারীর। 


পরিশেষে বলা যায়, আর্মস রেস ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
পারমাণবিক আধিপত্য অর্জনের লড়াই। এর পেছনে বিশাল অর্থ ব্যয়কে সম্পূর্ণ 
অপচয় মনে হতে পারে। কেননা যুদ্ধ হলে তা 1/) এর দিকে ধাবিত হতো 
এবং দু"পক্ষেরই নিশ্চিতভাবে ছিল অপর পক্ষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা। তবে এটি 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌশলও ছিল সোভিয়েতকে এদিকে অর্থ ব্যয়ে ব্যস্ত রেখে 
দীর্ঘমেয়াদে জয়ী হওয়ার জন্য। শেষে যুক্তরাষ্ট্র এতে সফলও হয়েছিল। তবে 
স্পেস রেসের প্রভাব বিজ্ঞানের জগতে অপরিসীম। এটি স্রেফ তখনকার স্নায়ু 
যুদ্ধের একটি প্রভাবকই ছিল না, বরং এটি বদলে দিয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞান 
সম্পর্কে পুথিবীর ধারণাকেই। সেই রাশিয়ার পাঠানো মহাশূন্যে প্রথম মানুষ থেকে 
শুরু করে চাঁদে আমেরিকার মানুষের পদচিহ্ন বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞানের এ 
পর্যায়ে আসার পেছনে এসব বিষয়ের অবদান অনস্বীকার্য 


তথ্যসূত্র 
১. বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর, তারেক শামসুর রেহমান 


২. 10000://৬/% ৬/.00101091615.00100/101960179/0010 /1/50110010191.001)] 
৩.100100://৬ ৬4 ৬/.00101050615.00100/101500179/0010 /21/911105_11806.10100) 
8. 10000://৬৬7 %এ.001019061.90107/1019015/0010, ৬/81/90900_17906.10100 


ফুসফুসটির বয়স মাত্র ছয় মাস! 


দেহের প্রতিটি কোষের একটি নির্দিষ্ট আয়ু আছে। এই 
আয়ু পার হয়ে গেলে কোষ মরে যায় এবং নতুন কোষ 
দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সেই হিসেবে আপনার ফুসফুসের 
প্রতিটি কোষ ছয়মাসের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। 
তাই বলা যেতে পারে আপনার ফুসফুসটির বয়স মাত্র 
ছয় মাস। একইভাবে লোহিত রক্ত কণিকা প্রতি চার 
মাসে, শুক্রাণু মাত্র তিন দিনে, বহিঃত্বক দুই থেকে 
চার সাপ্তাহে, যকৃৎ পাঁচ মাসে, হাড় ১০ বছরে এবং 
হৃৎপিণ্ড ২০ বছরে পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। 
সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কোষ হচ্ছে মানুষের শ্লায়ু এবং 
চোখের কোষ। এই কোষগুলো আপনার জন্মের আগেই 
গঠিত হয় এবং সারাজীবনে আর প্রতিস্থাপিত হয় না। 
পু তাই আপনার মস্তিফ ও চোখের বয়স আপনার 
ঘর বয়সেরই সমান। 


701559101009101119.0017 


রুহশীন আহমেদ 


জৈবপ্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল বিভাগ, শাবিপ্রবি 
109009010.0017/101)517910.81)1760 


আপনি কোথায় বাস করছেন তার উপর নির্ভর করে আপনার বাসস্থানের নিরাপত্তা 
কেমন হবে। বিভিন্নভাবে আপনার বাসস্থানকে নিরাপদ করতে পারেন। গ্রামগঞ্জের 
বাড়িগুলোর চারপাশ এখনো খোলামেলাই থাকে, অনেকে বেড়া তুলে দেয় কিংবা 
খুব বেশি হলে দেয়াল। শহুরে ত্যাপার্টমেন্টগুলোতে থাকে দারোয়ান, সিসিটিভি 
ইত্যাদি। আপনার সামর্থ্য থাকলে ইলেকট্রনিক এলার্ম, লেজার, বায়োমেন্ররিক 
সেন্সর এমনকি একজন এক্স- কমান্ডোকেও নিরাপত্তার জন্য ভাড়া পেতে পারেন। 
এসব কিছুর মূলেই রয়েছে আমাদের ঘর, ঘরের ভেতরের মূল্যবান জিনিসপত্র 
এবং প্রিয়জনদের অনাকাজ্ষিত উপদ্রব থেকে দূরে রাখা। 


আপনার দেহেরও এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা নানা ধরনের বিপদ- 
আপদ থেকে আপনাকে সুরক্ষা দেয়। আপনার হাড় ও চামড়া দেহের ভেতরের 
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে পিছলে পড়ে যাবার অনাকাজ্িত আঘাত কিংবা আচমকা উড়ে 
আসা টিল থেকে বাঁচায়। চোখের পাতা চোখকে ধুলাবালি এবং দুষ্ট ছেলেদের 
আঙ্গুল থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও দেহে আরো অনেক ব্যবস্থা আছে যা নিজ নিজ 
অবস্থান থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। তবে সবচেয়ে মূল্যবান নিরাপত্তার কাজটি হয়ে 
থাকে নিঃশব্দে ও গোপনে। যা আপনি দেখেন না, অনুভবও করেন না। কিন্তু 
এটি আছে বলেই আপনি সুস্থ আছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেও আবার সুস্থ হন। 
এটা হচ্ছে অনাক্রম্য ব্যবস্থা বা 11010019 9550617। এই ব্যাবস্থাটিকেই বলা হয় “রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা”। 


শুধুমাত্র একটি কারণেই আপনার দেহে অনাক্রম্য ব্যবস্থা সচল রয়েছে। এর 
অনুপস্থিতিতে আপনার দেহ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং বিভিন্ন পরজীবীর 
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জন্য মনোরম জায়গায় পরিণত হতো। আপনার দেহ উষ্ণ, সিক্ত, পুষ্টিযুক্ত এবং 
জীবাণুর অন্যান্য বাসস্থানের তুলনার হাজারপগ্তন আরামদায়ক। তবে যেসকল পরজীবী 
আপনার দেহে আশ্রয় নিয়েছে, তারা আপনারই খেয়ে পড়ে নিজেদের বংশ বিস্তার 
করে চলেছে তুমুল গতিতে। তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার আশা করবেন? তা নিতান্তই 
মিছে। সত্যি বলতে এদের বেশিরভাগেরই কিছুই আসে যায় না আপনার কী হলো 
না হলো। অনেক জীবাণু আপনাকে অসুস্থ করে ফেলতে পারে। এমনকি মারাও 
সা অবশ্যই হবে আপনাকে নিয়ে প্রকৃতির পরিকল্পনার 
পরিপন্থী । 

প্রথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই জীবাণুরা ছিল। সৃষ্টির শুরুর 
দিকে আসলে সব জীবসত্ত্ীই ছিল এককোষী। এখনো আপনার আমার মতো 
বহুকোষী প্রাণের মচ্ছবের মধ্যেও ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকেরা এককোষী। অনেক 
অনেক আগে যখন এককোধী জীবসত্ত্াগুলো বহুকোষীতে বিবর্তিত হয়ে প্রাণী 
কিংবা উদ্ভিদের অস্তিত্বের রূপ নিলো তখন কিছু চতুর এককোষী তরুণ, পৃথিবীর 
প্রতিকুল আবাসে কষ্ট করে থাকা বাদ দিয়ে এসব বহুকোষীর দেহে ঢুকে পড়লো। 
তারা হয়ে গেল পরজীবী। 


বহুকোষীদেরকে এই অবস্থায় চারপাশে ক্ষুদ্র ঘাতকে পরিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই 
বিবর্তিত হতে হয়েছে। সফলভাবে বেঁচে থাকা এবং বংশবিস্তারের লক্ষ্যে তাদের 
তৈরি করতে হয়েছে এমন ব্যবস্থা যা তাদের সুরক্ষা দেবে। মানুষ, গরু, ছাগল, 
গাছপালা সহ এই পৃথিবীর সব বহুকোষীকেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে 
এবং এদের সকলেরই অনাক্রম্য ব্যবস্থা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। 
জীবাণুদের মারার জন্য বহুকোষীরা যখন বিভিন্ন প্রতিরক্ষা কৌশল বের করছিল, 
জীবাণুরাও তখন চুপচাপ বসে থাকেনি। তারাও প্রত্যেকটি কৌশলকে ফাঁকি দেবার 
প্রতিকৌশল বের করেছিল। শুরু থেকেই এই মহাযুদ্ধ চলে এসেছে। এখনো চলছে। 
ভবিষ্যতেও চলবে। 


জীবাণুদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এই মহাযুদ্ধে টিকে থাকতে তারা কিছু 
অসম সুবিধা ভোগ করে। একটি হচ্ছে বংশবৃদ্ধির গতি। বিবর্তনের অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো প্রাণের আকার। বিবর্তনের সময় প্রাণীদের আকার 
সাধারণত বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে একটা 
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জিনিস পরিক্ষার যে, কেউ যত বড় হবে অন্যের শিকার থেকে শিকারী হয়ে 
উঠার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে। তবে এটাও সত্য, কোনো প্রাণী যত বড় সেই 
প্রাণীকে বিকশিত হতে তত বেশি সময় লাগবে। একটা ব্যাকটেরিয়া যদি উষ্ণ 
পরিবেশ এবং পানি- পুষ্টি পায় তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে সে প্রজননে সক্ষম হয়ে 
যাবে। কিন্তু মানুষের জন্য সেটা সম্ভব হতে কয়েক বছর লেগে যাবে! 


টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবেশের প্রভাবে যে 
বিবর্তনীয় পরিবর্তনগুলো ঘটে সেগুলো উৎপত্তি লাভ করে জীবের ডিএনএ'তে 
পরিব্যক্তি বা ৬০৪1০7-এর ফলে। আর পরিব্যক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হলো 
প্রজনন। 


প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ অনুলিপি তৈরি হয়। এই অনুলিপির 
প্রক্রিয়াটি বেশ দক্ষ। তবে ততটা দক্ষ নয় যে একেবারেই নির্ভুল অনুলিপি তৈরি 
হবে। বেশির ভাগ ভুলই ঠিক করে ফেলা হয়। কিছু কিছু ভুল ঠিক করে ফেলার 
কৌশলেও ভুল হয়। তাই মাঝে মাঝে কিছু ভুলও স্থায়ী হয়ে যায়। ফলে প্রতি প্রজন্মেই 
কিছু ভিন্নতা ডিএনএর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই ভুল বা মিউটেশনগুলোই বিবর্তন ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁচামাল। 

কিন্তু এসবের সাথে এককোধষী ও বহুকোষীর টিকে থাকার লড়াইয়ের সম্পর্ক কী? 
জীবাণুর ডিএনএ-তে কি প্রজন্মান্তরে ভুল হয় না? তা হয় কিন্তু জীবাণুরা তাদের 
বিবর্তনের জন্য দরকারী জিনগত পরিবর্তন আমাদের তুলনায় ট্রিলিয়ন ভাগ দ্রুত 
তৈরি করতে পারে। মানুষের একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু আর একটা ব্যাকটেরিয়াকে 
যদি উপযুক্ত পরিবেশে সংখ্যারদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে দেয়া হয়, তাহলে 
দেখা যাবে ২ দিন পরও ডিম্বাগুর কোনো খোঁজ নেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়াটি এতোই 
সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে যে তার অস্তিত্ব বুঝতে আর মাইক্রোক্ষোপ লাগছে না, খালি 
চোখেই তার আলামতের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। 


জীবাণুদের এই অসম্ভব রকমের বংশবৃদ্ধি এবং পরিব্যক্তির গতির সাথে পাল্লা 
জন্যই অনাক্রম্য ব্যবস্থার মতো 
চমৎকার প্রক্রিয়াটির জন্ম 
হয়েছে। এটা শুধু বর্তমানে 
পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো 
জীবাণুদেরই চিনে ধ্বংস 
করতে পারে তা নয় বরং 
অদূর ভবিষ্যতে যেসবের উদ্ভব 
হতে পারে তাদের বিরুদ্ধেও 
কাজ করতে সদা প্রস্তত। 


আপনার দেহে জীবাণুরা প্রবেশ করলে একে বলা হয় সংক্রমণ 07190091)। 
সাধারণত সংক্রমণের ফলে সামান্য জ্বর আসে, পেটে গোলমাল হয়। বিশ্রাম নিলে 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা সেরে যায়। এটার জন্য আপনার অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে 
একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন। কিন্তু এতেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। 
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নিশ্চয়ই জানা আছে যে সবারই একবার করে জলবসন্ত হয় কিংবা প্রতি বছর 
এক-দুই বার করে স্বর্দি লাগে। কেন এসব বারবার হয় না? এই ব্যাপারটাই 
অনাক্রম্য ব্যবস্থার আরেকটি চমৎকার 
বৈশিষ্ট্য। আপনি কোনো জীবাণুর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হবার পরও অনাক্রম্য 
ব্যবস্থা তাকে মনে রাখতে পারে। যার 
ফলে পরে আবার এ জীবাণুর দেখা 
পেলেই কট! সে আর রোগ সৃষ্টি 
করতে পারে না। 


বিজ্ঞানীরা একে বলেন অনাক্রম্যতার 
স্মৃতি (1100107111010951081 100010019)। 
যদিও এই স্মৃতি আপনাকে একই চিত্রঃ টীকা মূলত রোগের জীবাণুরই 
জীবাণুর বার বার আক্রমণ থেকে রক্ষা বিশেষায়িত রূপ। 

করবে, কিন্তু নতুন জীবাণুর আক্রমণের 

সময় আর সাহায্য করতে পারবে না। শরীরে প্রতিদিনই হাজার হাজার জীবাণু 
প্রবেশ করে। এভাবে আমরা বড় হয়ে গেলে আমাদের অনাক্রম্য ব্যবস্থা কোটি 
কোটি জীবাণুকে মুখস্থ করে ফেলে। স্মৃতিতে জমা হয়ে থাকে। 


নিশ্চয়ই ছোটবেলায় টিকা বা ভ্যাকসিন নিয়েছেন। টিকা আসলে অন্য কিছু নয়। যে 
রোগের টিকা সেই রোগেরই জীবাণু হচ্ছে ভ্যাকসিন! তবে সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
সে দুর্বল। ভ্যাকসিনকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন আপনার রোগ 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা একে চিনে নেবার সুযোগও পায় এবং এর ফলে কোনো রোগের 
সুষ্টিও না হয়। 


একটি দালানের সবচেয়ে ছোট একক হচ্ছে ইট। তেমনই আমাদের দেহের 
সবচেয়ে ছোট একক হচ্ছে কোষ (0০11)। অনাক্রম্য ব্যবস্থাও আসলে বিশেষ 
ধরনের কিছু কোষের প্রক্রিয়া। 


আপনার রক্তের রং লাল, কারণ এতে প্রচুর লোহিত কণিকা (77500905195) 
থাকে। লোহিত কণিকা ছাড়াও থাকে শ্বেতকণিকা (0.০9০০০৮০5)। শ্বেতকণিকাগ্ডলো 
হচ্ছে অনাক্রম্য ব্যবস্থার অংশ। যেহেতু রক্ত সমস্ত শরীরেই সঞ্চলিত হয় তাই 
সমস্ত শরীরেই শ্বেতকণিকা আছে। তাই সমস্ত শরীরেই অনাক্রম্য ব্যবস্থা বিরাজমান। 
তবে শরীরের কিছু কিছু অংশে অনাক্রম্য কোষের সংখ্যা একটু বেশিই থাকে। 
তা হচ্ছে লসিকা গ্রন্থি 0,510 179০) এবং গ্রীহা (91০০7) এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
কারণ যখন আপনি আক্রান্ত হন তখন এখান থেকেই অনাক্রম্য ব্যবস্থার কর্মযজ্ঞ শুরু 
হয়। 


অনাক্রম্যতার বিভিন্ন কোষ 


নিউট্রোফিলঃ যদি আপনি চলার পথে পড়ে গিয়ে ব্যাথা পান এবং কোথাও কেটে 
গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়, ভি আপনার দেহে প্রবেশ 
করতে পারে। এই অবস্থায় রক্তের নিউট্রোফিল সেই ক্ষত স্থানে ছুটে গিয়ে 
জীবাণুদের ঠেকায়। এরা শ্বেতকণিকার অংশ। 
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ম্যাক্রোফাজঃ এরা আরেক ধরনের শ্বেত কণিকা। গ্রীক ভাষায় ম্যাক্রোফাজ অর্থ 
বড় খাদক। এর কাজও সেরকম, সরাসরি জীবাণুদের খেয়ে ফেলে তাদের ধংস 
করে। ফুসফুস, যকৃত, পেটের নাড়িভুড়ি এমনকি আপনার চামড়াতেও এদের 
খুজে পেতে পারেন। 


ছি) 2 


নিউন্রোফিল ম্যাক্রোফাজ 


ডেন্দ্রাইটিক কোষঃ গ্রীক ভাষায় ডেনড্রন শব্দের অর্থ হলো গাছ। গাছের মতো 
ছড়ানো শাখা প্রশাখা থাকে বলে এ ধরনের কোষের এরকম নাম। এরাও অনাক্রম্য 
ব্যবস্থার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এর কাজ হচ্ছে সমস্ত দেহ থেকে 
সন্দেহজনক কোষগুলোকে ধরে লসিকা গ্রন্থিতে নিয়ে আসা এবং সেখানে 
অবস্থানরত অনাক্রম্য কোষগুলোকে বুঝতে সাহায্য করা। অনুপ্রবেশকারী জীবাণু 
কী ধরনের এবং কোন উপায়ে একে সহজে ধ্বংস করা যায় এসব। 


৫৯ এ 
চিত্র: ডেন্ড্রাইটিক কোষ। 


লিম্ফোসাইটঃ যত ধরনের শ্বেত কণিকা আছে লিম্ফোসাইট তাদের মধ্য সবচেয়ে 
ছোট। আপনি যদি মাইক্রোক্কোপে এদের দেখার চেষ্টা করেন তাহলে সকল 
লিম্ফোসাইটকে একইরকম মনে হতে পারে। কিন্তু যদি গভীরভাবে খেয়াল করেন 
তাহলে বুঝতে পারবেন, এরা আসলে আলাদা। এদের একটি হচ্ছে বি- 
লিম্ফোসাইট। বি-দের কাজ হচ্ছে বিশেষ একটি অস্ত্র “এন্টিবডি" তৈরি করা। 
আরেকটি-লিম্ফোসাইট হলো টি-লিম্ফোসাইট। টি-লিম্ফোসাইট আবার দুই প্রকার, 
সাহায্যকারী টি-লিম্ফোসাইট এবং হত্যাকারী টি-লিম্ফোসাইট। সাহায্যকারী টি- 
লিম্ফোসাইট, বি-লিম্ফোসাইটকে এন্টিবডি তৈরির কাজে সাহায্য করে। অন্যদিকে 
হত্যাকারী টি-লিম্ফোসাইট? নাম শুনেই বুঝা যাচ্ছে এর কাজ। দেহের আক্রান্ত 
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কোষগুলোকে এরা মেরে ফেলে। টি-লিম্ফোসাইট এবং বি-লিম্ফোসাইট মিলে 
আধুনিক মেরুদন্তী এবং প্রাচীন অমেরুদস্তী প্রাণীদের অনাক্রম্য ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। এদের কারণে আমাদের অনাক্রম্য ব্যাবস্থা এতটাই যথাযথ 
এবং সুক্ধ্ম যে একটা কেঁচো তা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। 


চিত্রঃ বি এবং টি-লিম্ফোসাইট। 


অনাক্রম্য কোষগুলো সমস্ত দেহে ছড়ানো থাকলেও কিছু কিছু অঙ্গে এদের ঘনত 
বেশি থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা হলেও সকলে একসাথে দেহকে 
বিভিন্ন রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষা দিতে সবসময় সঙেষ্ট। 


যদিও অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত বেশিরভাগ ঘটনাই আথুবীক্ষণিক দুনিয়ায় ঘটে তবে 
দেহের কিছু বৃহৎ অঙ্গের অবদান অস্বীকার করলে এই লেখাটি অপূর্ণই থেকে 
যাবে। এদের মধ্যে প্রথমেই আসে অস্িমজ্জার কথা। ফ্যাকাসে-হলদে-সাদাটে এই 
বস্তুটি দেহের বেশিরভাগ হাড়ের ভেতরে পাওয়া যায়। অস্থিমজ্জা মূলত সবরকম 
রক্তকণিকার আঁতুড়ঘর হিসেবে কাজ করে। এখানেই তৈরি হয় লোহিত কণিকা 
ও শ্বেতকণিকা। 


আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে থাইমাস। এর অবস্থান হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরের 
দিকে। দেহের টি-লিম্ফোসাইটগুলো এখানেই বড় হয়। অস্থিমজ্জায় তরুণ টি- 
লিম্ফোসাইট তৈরি হবার পর তারা চলে আসে থাইমাসে। এখানেই এদের যোগ্য 
করে তোলা হয় দেহের নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য। আর 
এই প্রক্রিয়ার প্রায় ৯০ শতাংশ তরুণ টি-লিম্ফোসাইটকে ছাঁটাই হতে হয়। 
থাইমাসে টি-লিম্ফোসাইট এবং অস্থিমজ্জায় বি-লিম্ফোসাইট যখন পরিপক্ক হয়, 
তখন তারা চলে আসে লসিকা গ্রন্থি এবং গ্রীহায়। 


দেহে শুধুমাত্র একটি গ্রীহা আছে, যার অবস্থান পাকস্থলির পাশে। তবে লসিকাগ্রন্থি 
আছে হাজার হাজার যা ছড়িয়ে আছে সারা শরীরে। লসিকাগ্রন্থির বাইরের দিকে 
থাকে বি-লিম্ফোসাইট আর ভেতরের দিকে টি-লিম্ফোসাইট। এর ভেতর দিয়ে 
যখন রক্ত এবং লসিকা চলাচল করে তখন তারা কী বহন করছে তা বি- 
লিম্ফোসাইট এবং টি-লিম্ফোসাইট ভালোভাবে পরীক্ষা করে। ঠিক চেকপোস্টের 
মতো। আর ডেনড্রাইটিক কোষগুলো সন্দেহজনক জিনিসপত্র পরীক্ষার জন্যও 
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এখানেই ধরে আনে। বহিরাগত কোনোকিছু শনাক্ত হলেই এলার্ম বাজতে থাকে 
এবং শুরু হয়ে যায় অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া 07100176 1:951901790)। 


বি-লিম্ফোসাইটগুলো এন্টিবডি তৈরি শুরু করে আর টি-লিম্ফোসাইটগুলো খুঁজতে 
বের হয়ে যায় সমস্যার উৎস কী। গ্রীহার মূল কাজ আসলে মৃত এবং মৃতপ্রায় 
লোহিতকণিকা থেকে আয়রন সংগ্রহ করে এদেকে রক্ত থেকে সরিয়ে ফেলা। 
তবে এরা বিশালাকার লসিকাগ্রন্থির মতোও কাজ করে। এর মধ্যেও রক্ত ও 
লসিকার বহনকারী জিনিসগুলো টি এবং বি-লিম্ফোসাইটের পর্যবেক্ষণের ভেতর 
দিয়ে যেতে হয়। 


রক্ত 
থাইমাস 
পরিণত টি 
লিম্ফোসাইট ৯০00 চক 
000 
লসিকা গ্রন্থি ্ৰীহা 


চিত্রঃ অস্থিমজ্জা হতে অনাক্রম্য কোষের সৃষ্টি। 


অনাক্রম্য ব্যবস্থা যে কতটা দরকারী এবং একটি কার্যকর সেটা বুঝতে পারা কঠিন 
কিছু নয়। আপনার শরীরে অনাক্রম্য ব্যবস্থা সক্রিয় থাকার জন্য নিজেকে সত্যিই 
ভাগ্যবান অনুভব করা উচিৎ। 


শেষ করছি ডেভিড ফিলিপ ভেটার নামক এক দুর্ভাগার গল্প বলে। সে জন্মেছিল 
9৬০1০ ০0101910760 110100110906901600/ রোগ নিয়ে। এটি এখন 701001০7305 
[15০9১০ হিসেবে পরিচিত। এটা এমনই এক জিনগত রোগ যার কারণে দেহে 
কোনো কার্ধকর বি এবং টি-লিম্ফোসাইট তৈরি হয় না। ফলে অনাক্রম্য ব্যবস্থা 
একরকম থাকে না বললেই চলে। সংক্রমণের ব্যাপারে আক্রান্ত ব্যক্তি অস্বাভাবিক 
রকমের নাজুক হয়ে পড়ে। 


মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। এর ভেতরেই তাকে খাবার দেয়া হতো, ডায়পার 
বদলানো হতো, ওষুধ দেয়া হতো। সবই হতো বিশেষভাবে জীবাণুমুক্ত করে। 
মাধ্যমে। চেম্বারটি কম্প্রেসার দিয়ে ফুলিয়ে রাখা হতো যেটা প্রচুর শব্দ করতো 
যার ফলে ভেটারের সাথে যোগাযোগ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তিন বছর বয়সে 
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চিকিৎসক দল তাদের বাসায় আরো বড় একটা জীবাণুমুক্ত চেম্বার এবং একটি 
ট্রান্সপোর্ট চেম্বার তৈরি করে দেয়, যার ফলে সে হাসপাতাল এবং বাড়িতে 
যাতায়াত করতে পারতো। 


ভেটারের বয়স যখন ৪ বছর তখন সে আবিক্ষার করে চেম্বারের ভেতরে ভুলে 
রেখে যাওয়া একটা সিরিঞ্জ দিয়ে সে চেম্বারের গায়ে ফুটো করতে পারে! এই 
অবস্থায় তাকে বোঝানো হয় জীবাণু কী এবং তার অবস্থা। সে আরো বড় হয় 
এবং চেম্বারের বাইরের রঙিন পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে। ৬ বছর বয়সে 
নাসার বিজ্ঞানীরা তাকে স্পেসস্যুটের আদলে একটি বিশেষ পোশাক বানিয়ে দেয়। 
এই পোশাক তার চেম্বারের সাথে যুক্ত। এটার ভেতর ঢুকে সে বাইরে ঘুরে 
বেড়াতে পারতো। তবে সে মাত্র সাত বার এ স্যুটটি ব্যবহার করেছিল। কারণ 
দ্রুতই সে স্যুটের সাইজের তুলনায় বড় হয়ে যায়। 


ভেটারের চিকিৎসায় সেই আমলের ১. ৩ মিলিয়ন ডলার খরচ হলেও শেষপর্যন্ত 
আরোগ্য মেলেনি। ১২ বছর বয়সে তার বোনের কাছ থেকে অস্থিমজ্জা ট্রান্সপ্ল্যান্ট 
গ্রহণ করে। তার দেহ যদিও এর সাথে মানিয়ে নিয়েছিল কিন্তু কয়েক মাস পরে 
অসুস্থ হয়ে মারা যায়। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত থেকে জানা যায় দাতার অস্থিমজ্জায় 
লুকানো ছিল এপস্টেইন বার ভাইরাসের বীজ, যেটা ট্রান্সপ্ল্যান্টের আগে শনাক্ত 
করা যায়নি। 5০0) নিয়ে অনেক শিশুই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সবাই তো ডেভিড 
ভেটার হতে পারে না, তাই জন্মের পরপরই সংক্রমণে মারা যায়। যদিও ভেটার 
এই রোগ নিয়েও ১২ বছর বেঁচে ছিল, কিন্তু সেটাকে কি আর বেঁচে থাকা বলে? 


তথ্যসূত্র 


১. 11) 09191056 01 5911; ৬৬11110171২. 01811 
২. 10100100195; 19810 1৬1910, 70108001917 131951010, 19810 9. 7২007, 181) 7২০10 
৩. 170009://017.৬/111006019.075//110/)8510, ৬ ০0101 


বার্ড ইটিং স্পাইডার পৃথিবীর সবচেয়ে 
বৃহদাকার মাকড়সা। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার 
উত্তরাংশে রেইন ফরেস্টে পাওয়া যায়। এদের 
পা ১১ ইঞ্চি লঙ্কা, শরীরের দৈর্ঘ্য ৪.৭ ইঞ্চি ও 
ভর ১৭৫ গ্রাম হয়ে থাকে। এদের স্ত্রী প্রজাতির 
জীবনকাল ১৫ - ২০ বছর, অন্যদিকে পুরুষ 
প্রজাতির জীবনকাল মাত্র ৩ - ৬ বছর। 


ডায়নোসরের একেকটি বাচ্চা জন্মলাভ করার জন্য ৩-৬ 
মাস (একেক প্রজাতির ক্ষেত্রে কম বেশি সময়) ডিমে তা 
দিয়ে ডিম ফুটাতে হতো। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগেই 


বিলুপ্ত এই বিশালাকার প্রাণীরা এতো দীর্ঘ সময় ধরে 
ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে এই দৃশ্য কল্পনা করেই 
মা ডাইনাসোরের জন্য খারাপ লাগে। 


মেসন তত্ব ও একজন ইউকাওয়া 


/)৮ 


আব্দুল মুহাইমিন মঈন 


091909010.0010/1001197111).1101] 


কল্পনা করুন আপনার হাতে দুইটি লোহার দণ্ড আছে। যদি দণ্ড দুটি হাত থেকে ছেড়ে 
দেয়া হয় তাহলে কী হবে? যদি সেগুলো বেঁধে রাখা না হয় তাহলে আলাদা হয়ে নীচে 
পড়ে যাবে। কিন্তু সেই লোহার দণ্ডের পরিবর্তে যদি এবার চুম্বকের দণ্ড নেয়া হয় তবে 
কী ঘটবে? এবার কিন্তু আর আলাদা হয়ে যাবে না। চুম্বকদ্বয় পরস্পর আকর্ষণ বলের 
সাহায্যে একত্রে লেগে থাকবে। অর্থাৎ কোনোকিছুকে একত্রে রাখতে হলে অবশ্যই একটি 
আকর্ষণ বলের প্রয়োজন। এবার কল্পনার পরিসীমা বিবর্ধিত করে কোয়ান্টাম জগতে 
যাওয়া যাক। 


কণা হিসেবে পরমাণু হলো নিরপেক্ষ এবং স্থায়ী। এর মাঝে আছে ধনাত্মক নিউক্রিয়াস। 
নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এর চারিদিকে খণাত্বক ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করছে। ইলেকট্রন 
ও নিউক্লিয়াস বিপরীত চার্জে চার্জিত বলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ বলে আকর্ষণ করছে। 
ইলেকট্রন এ কারণেই তার গতির জন্য ছিটকে পরমাণুর বাইরে চলে আসতে পারে না, 
নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে বাঁধা থাকে। কিন্তু নিউক্লিয়াস কোনো মৌলিক কণা নয়। এর 
মাঝে আছে প্রোটন ও নিউটনের সমাহার। 


এদের মাঝে নিউট্রন নিরপেক্ষ কণা, আর প্রোটন ধনাত্বক কণা। যেহেতু সমধর্মী চার্জ 
পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সেহেতু দুটি প্রোটনের মাঝে প্রচণ্ড বিকর্ষণ বল কাজ করে। এতে 
নিউক্লিয়াসের স্থায়ীত্ব নষ্ট হবার কথা। কিন্তু তা দেখা যায় না বরং ভারী কিছু নিউক্লিয়াস 
ছাড়া প্রায় সব নিউক্রিয়াসই দীর্ঘস্থায়ী। বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়াসের স্থায়ীত্ের কারণ খুঁজতে 
গিয়ে অনেকদিন ধরে নাকানি-চুবানি খেয়ে অবশেষে ১৯৩২ সালে পরিত্রান পান। ১৯৩২ 
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সালে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক কর্তৃক আরেকটি নিউক্লিয়ন (নিউন্টন) আবিষ্কার হবার পর 
নিউক্লিয়াসের গঠন সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা কিছুটা স্পষ্ট হতে পেরেছিলেন। এর কিছু সময় 
পরেই এশীয় বিজ্ঞানী হিদেকী ইউকাওয়া তার বিখ্যাত “মেসন তত্রেশর মাধ্যমে 
নিউক্লিয়াসের স্থায়ীত্ব ব্যাখ্যা করেন। নিউক্লিয়াসের স্থায়ীত্বের জন্য কোনো একধরনের বল 
দায়ী এবং সেই বলের বাহক কণা হিসেবে কোনো কণা কাজ করে। এই তথ্য ধীরে ধীরে 
জানা যায়। তবে মেসন তত্ব প্রমাণিত হতে আরো ১৫ বছর সময় লেগে যায়। 


১৯০৭ সালের ২৩ জানুয়ারি বিজ্ঞানী হিদেকী ইউকাওয়া জাপানের কিয়োটো শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অবশ্য তার নাম হিদেকী ইউকাওয়া] ছিল না, ছিল হিদেকী 
ওগাওয়া। স্কুল জীবনে তেমন ভালো ছাত্র না হলেও গণিতের প্রতি হিদেকীর অপার আগ্রহ 
ছিল। তবে কলেজ পর্যায়ে এসে হিদেকীর গণিতের উপর বিতৃষ্া চলে আসে। একবার 
তিনি ভিন্ন নিয়মে অঙ্ক করাতে তার শিক্ষক সেটা কেটে দেয়। এতে মনঃক্ষগ্ন হয়ে হিদেকী 
গণিত পড়ার বা গণিতবিদ হবার ইচ্ছা বাদ দেন। আবার কলেজ পর্যায়েই একদিন 
বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দূর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন যার জন্য 
তাকে ভৎসর্না শুনতে হয়েছিল। তাই রাগ করে ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা নিয়েও কাজ 
করবেন না বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন। 


অসম্ভব মেধাবী এবং খামখেয়ালী এই বিজ্ঞানী কোনোমতে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর 
ঝুঁকে পড়েন তত্তীয় পদার্থবিজ্ঞানে। ১৯৩২ সালে বিয়ে করার পর নিজের পারিবারিক নাম 
“ওগাওয়া" থেকে “ইউকাওয়া'তে পরিবর্তন করেন এবং “হিদেকী ইউকাওয়া, রূপে 
পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নিবিড় গবেষণা করে তিনি 
তার মেসন তত্ত তৈরি করেন। এর মাধ্যমে নিউক্লিয়নের মাঝে আকর্ষণ বল কীরূপে কাজ 
করে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে কণা-পদার্থবিদরা জানতে পারে নতুন 
এক শ্রেণির কণার নাম। 
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মেসন কণা কর্তৃক উৎপন্ন রেসিডূয়াল সবল নিউক্লিয়াসে পরমাণু ভেদে অনেক 

নিউক্লিয় আকর্ষণ বল সংযুক্তির প্রোটন থাকে এবং কোনো 
এক অদৃশ্য আকর্ষণ বলের প্রভাবে 
তারা স্থির বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বলের 
বিপরীতে কাজ করতে পারে। এই 
বলের মাধ্যমে তারা একত্রে থাকতে 
পারে। এই বলকে বলে রেসিডুয়াল 
সবল নিউক্লীয় বল। আরো একপ্রকার 
সবল নিউক্লীয় বল আছে যা কোয়ার্ক- 
প্লুয়ন এর মধ্যে কাজ করে। উল্লেখ্য 


সমধর্মী আধানের মাঝে কুলম্বের স্থির রি ও জর 
টিটি নর নিউব্রীয় বলের। হিদেকী ইউকাওয়া 


দেখেছিলেন এই রেসিডুয়াল সবল নিউক্লীয় বলের বাহক কণার ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের 
ভরের মাঝামাঝি হবে। তাই গ্রীক শব্দ “মেসো” অর্থ মাঝামাঝি থেকে এই বাহক কণার 
নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন “মেসোট্রন কণা। 
পরবর্তীতে কণা পদার্থবিজ্ঞানের আরেক দিকপাল বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ কর্তৃক কণাটির 
নাম সংশোধিত হয়ে হয়। তিনি এর পরিবর্তিত নাম প্রদান করেন “মেসন* (১1০507) 
কণা। 


মেসন কিন্তু একক কোনো কণা নয়। এটি মূলত কণাদের একটি শ্রেণি। মেসন শ্রেণির 
কণাদের মাঝে অনেক কণা আছে। যেমনঃ পাই মেসন (পায়ন), কায়ন, রো মেসন 
ইত্যাদি। হিদেকী ইউকাওয়ার দেয়া মেসন তত্্ বর্তমানে এসে আমুল পরিবর্তিত হয়েছে। 
আধুনিক ধারণা মতে সকল মেসন কণারা যেহেতু বল বাহক কণা এবং তাদের সংখ্যায়ন 
বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের সাথে মিলে যায় তাই তারা বোসন শ্রেণির কণা। অর্থাৎ 
সকল মেসনই বোসন, তবে সকল বোসন মেসন নয়। 


বোসন কণারা বলবাহক কণা, অর্থাৎ তারা বল বহন করে। যেকোনো ফার্মিয়ন শ্রেণির কণা 
থেকে সর্বদাই অগণিত বোসন কণা নির্গত হচ্ছে এবং তা পুনরায় এ ফার্মিয়ন কর্তৃকই 
শোষিত হচ্ছে। কিন্তু যখন একটি ফার্মিয়ন কণার পাশে আরেকটি ফার্মিয়ন কণা চলে 
আসে তখন এক ফার্মিয়ন কর্তৃক নিঃসৃত বোসন কণা আরেক ফার্মিয়ন কর্তৃক শোষিত হয়। 
এই সময়ই আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘটনা ঘটে। 


নিউক্লিয়াসের প্রতিটি প্রোটন থেকে সর্বদাই মেসন কণা নিক্ষিপ্ত হয়, যে মেসন কণা 
পুনরায় অপর প্রোটন কর্তৃক শোষিত হয়। ফলে তাদের মাঝে একটি আকর্ষণ বল কাজ 
করে। সকল পরিস্থিতিতে এরকম হলে দুটি প্রোটনকে কখনোই আলাদা করা যেত না। 
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কিন্তু এরকম হয় না। প্রোটন-প্রোটনের এই আকর্ষণ বল খুবই অল্প পরিসরে বিরাজমান 
থাকে। শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরেই এই আকর্ষণ বল কাজ করে। প্রোটন দুটির 
মধ্যবর্তী দূরত্ব যখন নিউক্লিয়াসের ব্যাসের চেয়ে বড় হয়ে যায় তখন আর এই আকর্ষণ 
বল কাজ করে না। এ পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড বিকর্ষণ বল কাজ করবে। কারণ তখন কুলম্বের 
স্থির বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বল কাজ করবে। 


মেসন শ্রেণির কণাদের আয়ু খুবই কম। এ ধরনের কণা এক প্রোটন হতে নির্গত হয়ে বেশি 
দূর যেতে পারে না। তাই এদের আয়ুক্ষালে এরা যত দূর যেতে পারে অন্য প্রোটনটি যদি 
সেই সীমার মাঝে থাকে তবেই আকর্ষণ বল কার্যকর হয়। অন্যথায় এই আকর্ষণ বল কাজ 
করে না। 


আবার প্রশ্ন জাগতে পারে, যখন নিউর্লীয়নগ্তলো আকর্ষিত হয় তখন কি বিকর্ষণ বল 
কাজ করে না? অবশ্যই করে। কিন্তু আকর্ষণ বলের মান বিকর্ষণ বলের চেয়ে অনেক 
বেশি বলে বিকর্ষণ বল লোপ পেয়ে আকর্ষণ বলই সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ লব্ষির দিক থেকে 
আকর্ষণ বল জয়ী হয়। যেহেতু এই আকর্ষণ বল বিশাল একটি বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে 
থেকে নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করে তাই এখান থেকে সহজেই বোঝা যায় এই আকর্ষণ 
বল কতটা শক্তিশালী। একারণেই এর নাম সবল নিউর্লীয় বল। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সকল 
মৌলিক বলগুলির মাঝে এই বল শক্তিশালী। 


আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক 
/ মিন (৮ 
বানি । ০] ॥ 
| | | রি | 
৬৪, ৬, 
| া ৮ সখ না 
নিউন্রন প্রোটন 
চিত্রঃ প্রোটন ও নিউট্টনের আভ্যন্তরীণ গঠন। 


আধুনিক ধারণা মতে মেসন কণা একটি কোয়ার্ক কণা ও একটি আ্যান্টি-কোয়ার্ক কণা দ্বারা 
গঠিত। যেমনঃ পায়ন কণা একটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন ত্যান্টি-কোয়ার্ক দ্বারা 
গঠিত। আবার কোয়ার্কোনিয়ামগ্ডলোও একপ্রকার মেসন কণা। কোয়ার্কোনিয়াম হচ্ছে 
একটি কোয়ার্ক ও এ কোয়ার্কেরই ত্যান্টি-কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। যেমনঃ একটি বটম 
কোয়ার্ক ও একটি বটম ত্যান্টি-কোয়ার্ক দ্বারা যে বটমোনিয়াম গঠিত হয় তার নাম 
এপসিলন মেসন। ইউকাওয়া যে বাহক কণা কল্পনা করেছিলেন তার ভর তিনি ধরেছিলেন 
১০০ 1/০৬/০: এর কাছাকাছি। বর্তমানে দেখা গেছে, সবচেয়ে হালকা মেসনের ভর 
১৩৪.৯ 1০৬/০ এবং সবচেয়ে ভারী মেসন হলো ৯.৪৬০ 0০/০2 ভরের। 


১৯৩৪ সালে আবিষ্কৃত হবার পর ইউকাওয়া কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত মেসন কণার খোঁজ 
শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৯৩৬ সালে কার্ল ত্যান্ডারসন কর্তৃক মিউয়ন কণা আবিষ্কৃত হয়। এর 
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ভর মেসন কণার ভরের কাছাকাছি হওয়ায় অনেকেই একে মেসন মনে করেছিলেন। কিন্তু 
পরে দেখা গেছে এটি ফার্মিয়ন শ্রেণির কণা ২য় প্রজন্মের একটি লেপটন মাত্র। তাই 
এতিহাসিকভাবে মিউয়নকে এখনো ভুল করে অনেকে মিউ মেসন বলে ডেকে থাকে। 
সর্বপ্রথম প্রকৃত মেসন কণার খোঁজ পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালে। প্রথম জ্ঞাত মেসন কণার 
নাম হচ্ছে পাই-মেসন। এই মেসন কণা পাবার পরপরই ১৯৪৯ সালে হিদেকী 
ইউকাওয়াকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। 


এশিয়ার বিজ্ঞানীদের মাঝে হিদেকী ইউকাওয়ার নাম অত্যন্ত স্মুরণীয়। কণা-পদার্থবিদ্যায় 
হিদেকী ইউকাওয়ার হাত ধরেই উঠে এসেছে বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা জাপানি কণা- 
পদার্থবিদ। তন্মধ্যে ৩য় প্রজন্মের কোয়ার্কের ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানকারী মাসাকাওয়া এবং 
কণাদের স্ট্রেঞ্জনৈস নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানী নিশিজিমার নাম অন্যতম। হিদেকী 
ইউকাওয়া জাপানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন %019৬/8 [75010016 101 10150191108] 95105 
যা এখনো কণা-পদার্থবিদ্যা, স্ট্রিং তত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিপদার্থবিদ্যা, 
নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা, কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ব, মহাকতীয় ক্ষেত্র তত্তের মতো বিষয়গুলো 
নিয়ে গবেষণা বিদ্যমান। ১৯৮১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর হিদেকী ইউকাওয়া মৃত্যুবরণ 
করলেও বিজ্ঞানীদের নিকট এখনও তিনি একটি স্মরণীয় নাম। 


তথ্যসূত্র 


1.100005://610./11010)6019.01-2/৬/1101/৬]০901) 

2.100009://60./1110019.01-6/৬/110/] 15071069015 
3.100005://60.54110192018.015/5101/910:0108 11010190010] 

4. 100009://017.৬/110006019.015/5/1101/ 00198160106 
5.100009://60.5/110109019.01-6/৬/1101/7101 

6.10005://610. ৮$110199019.075/5/110/1710610 % 019৬/8 
7.170005://617.5/101199019.015/1101/% 0795/8_1115111015_1011]1190191102]121)95105 
8.17000:/ ০0111510601.0010/709101181/1601016.0)01 

9. 11000://1011711098115108,9109090.0017/৬10101075/1/10780116106-00601)01915.001 


ভাঙ্কর্ষের ভেলকি 


দেখে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধীতাকারী মনে হওয়া এই 
ভাক্ষর্ষটি স্থাপন করা হয়েছে মিশরের কায়রো 
বিমানবন্দরের প্রবেশপথে। এর নির্মাতা ভাক্ষর 
শাবান আব্বাস। ভাক্ষর্যটির এভাবে অবস্থান করতে 
পারার কারণ পাথরগুলো আসলে পাথর নয়, বরং 
পাতলা মাইন্ড স্টিলের শিট যার বাইরের দিকে 
পাথরের মতো রং করা হয়েছে। দড়িটি মূলত 
লোহার রড যা নিচের পাথরের ভূমি সংলগ্ন অংশের 
ভেতর দিয়ে ভূমির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা আছে। 


012591010901159.0010) 


13191)1 101 10100959 


13190111101 10100959 


৯/ 
সৈয়দ মনজুর মোর্শেদ 
অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, নোবিপ্রবি 


9০60০901..0017/556010)011501-100191)60 


যেখানেই পানি সেখানেই জীবন। সেই পানি হতে পারে বিশ্ববিখ্যাত ইয়েলোস্টোনের উষ্ণ 
প্রত্রবণ অথবা হাসপাতালের কুলিং টাওয়ারের পানি কিংবা হাকালুকি হাওরের ঘোলা 
পানি। 


১৯৯২ সালে টিমোথি রোবোথাম নামের একজন অণুজীববিজ্ঞানী ইংল্যান্ডের একটি 
শহরের হাসপাতালের কুলিং টাওয়ার থেকে পানি সংগ্রহ করেন। কিছু আযামিবা ও 
এককোষী প্রটোজোয়া দেখতে পান সেখানে । সেগুলো আকারের দিক থেকে মানুষের 
কোষের সমান ছিল। ব্যাকটেরিয়ার দেখাও পেলেন, তবে সেগুলো একশো গুণ ছোট ছিল। 
রোবোথাম এ শহরে নিউমোনিয়া মহামারীর কারণ খুঁজছিলেন। এটির দেখা পাবার পর 
তিনি ধরে নিয়েছিলেন তার কাজ্জিত কারণ পেয়ে গেছেন। রোবোথাম ভাবলেন তিনি 
একটি নতুন ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন। এই নতুন ব্যাকটেরিয়ার নাম দিলেন 
ব্রেডফোর্ডকক্কাস। এমন নামের কারণ হচ্ছে, এ শহরটির নাম ছিল ব্রেডফোর্ড। 


বছরের পর বছর ব্রেডফোর্ডকক্কাস নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি। দেখতে চাইলেন এটা 
আসলেই নিউমোনিয়া মহামারীর কারণ কিনা। অন্য প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সাথে 
ব্রেডফোর্ডকক্কাসের জিন তুলনা করলেন। কিন্তু কোন মিল পেলেন না। শেষমেশ 
অর্থসংস্থান শেষ হয়ে যাওয়ায় তার ল্যাব বন্ধ করে দিতে হয়। পরে তার অদ্ভুত 
ব্রেডফোর্ডকককাসের নমুনা তার ফরাসি সহকর্মীর কাছে পাঠিয়ে দেন। 
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তারপর বছরের পর বছর ব্রেডফোর্ডকক্কাস অবহেলার অন্ধকারে রয়ে যায়। অবশেষে 
বার্নার্ড লা স্কলা এই বিষয়টি দেখার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রেডফোর্ডকক্কাসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
নিচে রাখার সাথে সাথেই লা স্কলা বুঝতে পারেন কোথাও একটা বড় ধরনের সমস্যা 
আছে। 


ব্রেফোর্ডকক্কাসের পৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়ার মতো মসণ ছিল না। বরং এটা অনেকটা সকার 
বলের মতো ছিল। অনেকগুলো প্লেট একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগানো । বাইরের 
আবরণ থেকে চুলের মতো এক ধরনের প্রোটিন বের হয়েছে। বিজ্ঞানী লা স্কলা জানাতেন 
যে এধরনের গঠন কেবলমাত্র ভাইরাসেই দেখা যায়। কিন্তু ব্রেডফোর্ডকক্কাস ভাইরাস 
থেকে আকারে একশো গুণ বড় ছিল। এত বড় হলে কীভাবে কী? 


অবশেষে প্রমাণিত হলো ব্রেডফোর্ডকক্কাস আসলে ভাইরাস। লা স্কলা ও তার সহকর্মীরা 
যখন আবার পরীক্ষা করলেন তখন দেখলেন এটা আামিবার ভেতরে প্রবেশ করে নিজের 
প্রতিলিপি তৈরি করে। শুধুমাত্র ভাইরাসই এই উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে। লা স্কলা ও তার 
সহকর্মীরা ব্রেডফোর্ডকক্কাসের নতুন নাম দিলেন মিমিভাইরাস (111015105)। কারণ 
তাদের আকার ব্যাকটেরিয়ার মতো (110010)। 


20000 


চিত্রঃ ছোট ছোট খাঁজকাটা বলের আকৃতির মিমি ভাইরাস। 


ফরাসি বিজ্ঞানীরা একসময় এই ভাইরাসের জিন বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। রোবোথাম 
মিমিভাইরাসের জিনকে ব্যাকটেরিয়ার জিনের সাথে তুলনা করে কোনো মিল খুঁজে 
পাননি। কিন্তু ফরাসি বিজ্ঞানীরা এবার মিমিভাইরাসকে অন্য ভাইরাসের সাথে তুলনা করে 
অনেক মিল পেলেন। মিমিভাইরাসে জিনের সংখ্যা ১০১৮। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যেন 
ফুঁ ও গুটি বসন্ত সহ আরো শখানেক ভাইরাসের জিন যেন এর একটি প্রোটিন আবরণে 
পুরে দেয়া হয়েছে। মিমি ভাইরাসের জিনের সংখ্যা অনেক ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও বেশি। 
আকার এবং জিন সংখ্যা উভয় দিক থেকেই এটি ভাইরাসের চিরায়িত সংজ্ঞাকে হার 
মানিয়েছে। 


লা স্কলা ও তার সহকর্মীরা ২০০৩ সালে মিমি ভাইরাস সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ 
করেন। তারা ভাবতে লাগলেন এমন বৃহদাকার ভাইরাস আরো আছে কিনা। ফ্রান্সের 
একটি কুলিং টাওয়ার থেকে পানি নিয়ে তাতে ত্যামিবা প্রদান করেন। উদ্দেশ্য পানির 
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মধ্যকার কোনো কিছু আ্যামিবাকে আক্রান্ত করে কিনা তা দেখা। দেখা গেল আ্যামিবাগুলো 
ভেঙ্গে টুকরো হয়ে নতুন ভাইরাস বের হচ্ছে। এরা মিমিভাইরাস নয়। এরা অন্য প্রজাতির। 
এদের জিন সংখ্যা ১০৫৯ যা ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই ভাইরাসটি দেখতে 
মিমিভাইরাসের মতো হলেও এদের জিনোম আলাদা। বিজ্ঞানীরা মিমিভাইরাসের সাথে 
এর জিনোম তুলনা করে ৮৩৩ টি জিনের মিল পেয়েছে। নতুন এই ভাইরাসটির একটি 
নাম দরকার ছিল। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন মামা ভাইরাস। 


এরপর অন্য গবেষকরাও বৃহদাকার ভাইরাসের খোঁজে লেগে গেলেন। দেখা গেলো এরা 
সবখানেই আছে। নদী, সাগর এমনকি ত্যান্টার্কটিকার বরফের নীচেও এদের দেখা 
পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে ফ্রান্সের গবেষকরা সাইবেরিয়ার চিরহিমায়িত অঞ্চলের 
বরফের টুকরো গলায় যা ৩০ হাজার বছর ধরে হিমায়িত ছিল। তারা সেখানে ১. ৫ 
মাইক্রোমিটার আকারের বিশালাকার ভাইরাস পান। এত বড় ভাইরাস এখন পর্যন্ত আর 
পাওয়া যায়নি। 


বিজ্ঞানীরা এবার প্রাণীদেহে কোনো বৃহদাকার ভাইরাস আছে কিনা তা খুঁজতে শুরু 
করেছেন। লা স্কলা এবং তার সহকর্মীরা ব্রাজিলিয়ান বিজ্ঞানীদের নিয়ে একত্র হয়ে 
সতন্যপায়ীদের রক্ত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তারা বানর এবং গরুর রক্তে বৃহদাকার 
ভাইরাসের জন্য এন্টিবডি পেয়েছেন। গবেষকরা মানুষ থেকেও এধরনের ভাইরাস 
পেয়েছেন। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগী থেকেও এই ভাইরাস পাওয়া গেছে। এরা আমাদের 
শরীরে কী করে তা এখনো পরিক্ষার নয়। 


বৃহদাকার এই ভাইরাসগুলোর কাহিনী থেকে বোঝা যায় ভাইরাসের পৃথিবী সম্বন্ধে 
আবার হাজির করেছে। বেঁচে থাকা বলতে আমরা আসলে কী বুঝি? 


ভাইরাস আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীরা জীবনের সংজ্ঞা নিয়ে একমত ছিলেন। জীব তাদের 
রাসায়নিক বিপাকের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে, বড় হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। অন্য বস্তু 
যেমন মেঘ কিংবা স্ফটিককে এক দিক থেকে জীব মনে হলেও এরা জীবের সকল শর্ত 
পুরণ করতে পারে না। 


ওয়েন্ডেল স্টেনলি যখন টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের স্ফটিক তৈরি করলেন তখন 
তিনি জীব ও জড়ের যে সুক্ষ পার্থক্য ছিল তা ভেঙ্গে দেন। স্ফটিকের ভেতরে ভাইরাস 
বরফ কিংবা ডায়মণ্ডের মতো আচরণ করে। কিন্তু তামাক পাতার ভেতরে সেই একই 
ভাইরাস জীবের মতো আচরণ করে। 


অণুপ্রাণ বিজ্ঞানের (১1০1০০01৪ 719102%) উন্নতির সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা জানালেন 
করে দেখলেন ভাইরাসের জিন ন্যুনতম কিছু কাজ করতে পারে। যেমন পোষকের দেহে 
প্রবেশ করা, তাদের জিন পোষকের কোষে ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু পুরোপুরি জীব হওয়ার 
জন্য যে জিন দরকার তা এদের নেই। যেমন তাদের রাইবোজোম তৈরির কোন জিন নেই। 
রাইবোজোমই আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি করে। ভাইরাসের খাবার ভাঙবার যে 
এনজাইম দরকার সেই এনজাইম তৈরির জিন নেই। এককথায় পুরোপুরি জীব বলার জন্য 
যে জিনগুলি দরকার তা ভাইরাসের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নেই। 
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তাত্তিকভাবে ভাইরাসের পক্ষেও পুরোপুরি জীব হওয়া সম্ভব। যতই হোক ভাইরাস তো 
আর পাথরের মতো জড় নয়। মিউটেশনের ফলে হয়তো কখনো ভাইরাসে নতুন কোনো 
ক্ষমতা যোগ হতে পারে। একটা ভাইরাস হয়তো অন্য ভাইরাস কিংবা অন্য কোনো 
পোষক থেকে জিন নিয়ে নিতে পারে। জিনোম বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা হয়তো নিজে নিজে 
খাওয়া দাওয়া এবং বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। 


যখনই মনে হচ্ছিল ভাইরাস হয়তো প্রকৃত "জীব" হতে পারে, তখনই বিজ্ঞানীরা তার উপর 
এক বিশাল বড় “না” ঝুলিয়ে দিলেন। যেসব জীবের বড় জিনোম আছে তাদের সঠিকভাবে 
বংশবৃদ্ধির জন্যে কিছু উপায় অবলম্বন করতে হয়। আমরা আমাদের বৃহৎ জিনকে 
বাঁচানোর জন্য ভুল সংশোধনী (০)81) এনজাইম তৈরি করি। এই কাজ পশুপাখি, গাছ, 
ছত্রাক, প্রটোজোয়া এমনকি ব্যাকটেরিয়াও করে। কিন্তু ভাইরাসের কোনো সংশোধনী 
এনজাইম নেই। ফলে তাদের প্রতিলিপি তৈরিতে অনেক ভুল হবে। অনেকসময় তা 
স্বাভাবিকের চেয়েও হাজারগুণ বেশি হবে। 


এই অধিক মিউটেশনের হার ভাইরাসকে প্রকৃত জীব হবার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করবে। 
কোনো ভাইরাসের জিনোম বড় হয়ে গেলে তা ভাইরাসের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। 
একারণেই হয়তো প্রাকৃতিক নির্বচন ভাইরাসের ছোট জিনোমকেই সমর্থন করেছে। 
ভাইরাস নতুন কোনো জিন যোগ করতে অপারগ । ফলে তারা কখনো একটি থেকে দুটি 
এভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না। সবকথার এক কথা হলো ভাইরাস জীব নয়। 


অণুজীববিজ্ঞানী আন্দ্রে লোফ ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরক্ষার গ্রহণ করার সময় বলেন “জীব 
কোষ দিয়ে গঠিত'। ভাইরাসের কোন কোষ নেই। এদের শুধুমাত্র পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি 
করার প্রয়োজনীয় জিন আছে। ২০০০ সালে 1771077911078] 00101011196 07 
18077010% 01 ৬1৭5 সোজাসাপ্টা ঘোষণা করে ভাইরাস জীব নয়। 


কিন্তু এই ঘোষণার কয়েক বছর পর ভাইরাসবিদরা এর বিরুদ্ধে অবস্থা গ্রহণ করে! নতুন 
রিভার আনেনি নেক সস রিল ডো দা বিসেন 
বৃহদাকার ভাইরাসের কথা বলা যায়। এরা অনেকদিন ধরে চোখের অগোচরে থেকে যায়, 
কারণ এদের ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করতে সময় লেগে যায়। এসব বৃহদাকার ভাইরাসে 
জিনের সংখ্যা অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা জানেন না এই ভাইরাসগ্ডলো তাদের এত জিন 
দিয়ে কী করে। কেউ কেউ মনে করে তারা এসব জিন দিয়ে জীবের মতো কিছু না কিছু 
করে। কিছু কিছু জিন ভুল সংশোধনী এনজাইম তৈরি করে। 


মতো। ২০০৮ সালে লা স্কলা ও তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন এরা অন্য ভাইরাস 
দিয়েও আক্রান্ত হতে পারে। তারা এ ভাইরাসগুলোর নাম দেন ভিরোফাজ। এরা ভাইরাস 


প্রকৃতির মাঝে বিভেদ রেখা তৈরি করলে এতে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ করতে সুবিধা হবে। 
কিন্তু জীবনকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে গেলে এসব বিভেদ রেখা কৃত্রিম কিছু পরিমাপক 
ছাড়া আর কিছু নয়। ভাইরাস ও অন্যান্য জীব এক সূত্রে গাঁথা। ভাইরাসের জীবন আছে 
কি নেই এই বিতর্কের চেয়ে এই অনুধাবনই আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা 
মানুষরা স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ভাইরাসের জিনের মিশ্রণ। ভাইরাসের জিন যদি আমাদের 
শরীর থেকে বের করে ফেলা হয় তাহলে হয়তো আমরা গর্ভেই মারা যাব। বিভিন্ন 
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ধক্রমণের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও ভাইরাসের ডিএনএ আমাদের সাহায্য করে। আমরা প্রতি 
মুহূর্তে যে শ্বাস নেই তার কিছু অংশ আসে সমুদ্রের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে। 


নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বৃহদাকার ভাইরাসগুলো সাধারণ ভাইরাস ও কোষের মধ্যবর্তী 
অবস্থা। কিন্তু এ অবস্থা তারা কীভাবে অর্জন করেছে তা এখনো অজানা। কিছু গবেষক 
মনে করেন বৃহদাকার ভাইরাসগুলো আগে সাধারণ ভাইরাসের মতোই ছিল। পরে পোষক 
থেকে জিন নিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। আবার অনেকের মতে তারা প্রথমে মুক্ত কোষ 
হিসেবে ছিল। বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের পথ পরিক্রমায় তারা বর্তমান অবস্থায় এসেছে। 


জীব ও জড়ের মধ্যে একটি বিভেদ রেখা টানলে যে শুধু ভাইরাসকে বুঝতে অসুবিধা হয় 
তা-ই নয়, জীবন শুরুর পথকেই আসলে তখন অবজ্ঞা করা হয়। জীবন কীভাবে শুরু 
হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো কাজ করছেন। তবে তারা একটি ব্যাপারে নিশ্চিত। 
জীবন আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি। বহুল সমর্থিত মত অনুসারে এটি সুগার ও ফসফেটের 
জটিল কিক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। 


হতে পারে একসূত্রক আরএনএ ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল। তারপর সেই আরএনএ 
নিজের প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করে। আরএনএ”র পৃথিবীতে জীবন ছিল 
কিছু জিনের পারস্পরিক সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে কিছু জিন টিকে থাকতো আর বাকি 
জিনগুলো পরজীবীর মতো আচরণ করতো। সেই আদি পরজীবীর কোনো কোনোটি 
হয়তো ভাইরাসে পরিণত হয়। পেট্রিক ফর্টার নামের একজন ফরাসি ভাইরাসবিদের মতে 
আরএনএ পৃথিবীতে ভাইরাসরা নিজেদের জিন বাঁচানোর জন্য ডিএনএ তৈরি করেছিল। 
পরে তাদের দেহের পোষক তাদের ডিএনএ দখন করে নেয়। জীবন বলতে যা বুঝি তা 
আজকের অবস্থায় আসার জন্য ভাইরাসের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। 


আমরা ভাইরাসের দ্বৈত পৃথিবীর দেখা পাচ্ছি। যার একদিক হলো জীবন সৃষ্টিকারী আর 
অন্য দিক হলো জীবন বিনাশী। সৃষ্টি ও ধ্বংস যেন এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। 


তথ্যসূত্র 
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জিরো টু ইনফিনিটিতে আপনিও লিখুন। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা সরাসরি আপ করুন আমাদের 
ওয়েবসাইটে। 221.01৪5 তে গিয়ে একাউন্ট খুলে আপনিও সহজে আপনার পছন্দের বিষয়ের 
লেখা, কিংবা লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন। আর এর বদলে আপনি পাবেন কিছু পয়েন্ট। 
আপনার লেখা যত মানুষ পড়বে বা লাইক করবে আপনার পয়েন্টও ততো বাড়বে। এভাবে 
জমাকৃত পয়েন্ট দিয়ে আপনি বিনামূল্যে জিরো টু ইনফিনিটির ম্যাগাজিন কিংবা অন্যান্য বই 
কিনতে পারবেন। 


বিস্তারিত _ 221.018/90175 


মোঃ শাহিদুল আলম 


ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
180609010.0017/511910100193 


করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রেরিত কোনো বস্তু সেই তুলনায় খুব অল্প দুরত্বই অতিক্রম 
করতে পেরেছে। মানুষের প্রেরিত কোনো বস্তুর মাঝে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম 
করেছে মহাকাশযান ভয়েজার-১ ও ভয়েজার- ২। এ দুটি যান সৌরজগতের সীমানা 
শেষ করে এখন অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে ধাবিত হচ্ছে। 


ভয়েজার আজ সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুরুতে এর উদ্দেশ্য 
একদমই এরকম ছিল না। বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
ভয়েজার-১ কে আগস্ট ১৯৭৭ সালে ও ভয়েজার-২ কে একই বছরের সেপ্টেম্বর 
মাসে উৎক্ষেপণ করা হয়। মার্চ ১৯৭৯ সালে ভয়েজার- ১ বৃহস্পতি গ্রহ ও নভেম্বর 
১৯৮০ সালে শনি গ্রহ অতিক্রম করে। জুলাই ১৯৭৯ সালে ভয়েজার-২ বৃহস্পতি 
গ্রহ ও আগস্ট ১৯৮১ সালে শনি গ্রহ অতিক্রম করে। পরবর্তীতে এটি প্রথম 
মহাকাশযান হিসেবে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে ইউরেনাস এবং ১৯৮৯ সালের 
আগস্টে নেপচুন পর্যবেক্ষণ করে। 


মিশন দুটির সাফল্যও অনেক। এ পর্যন্ত তাদের যাত্রাপথে ২৫টি নতুন উপগ্রহ 
(বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপছুন) বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক ও ভূত্বান্তিক 
গঠনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে এবং সূর্য হতে নির্গত চার্জিত কণা যা সোলার 
উইন্ড নামে পরিচিত, সেটির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছে। এসকল তথ্য আমাদের 
নতুন ধারণা দেয়। 


এতো সাফল্যের পরও সবচেয়ে কাজ্ষিত সাফল্যটি এখনো আসেনি। সেটি হলো 
ভিন গ্রহের প্রাণীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। ১৯৯০ সালে ভয়েজার-১ ও 
ভয়েজার-২ কে সৌরজগতের বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নতুন মিশনে 
যুক্ত করা হয়। দুটি মহাকাশযানকে দুই ভিন্ন দিকে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য আমরা 
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সম্পর্কে জানতে পারি এবং যদি 
কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাওয়া 
যায় তাহলে তাদেরকে যেন আমাদের 
পৃথিবী সম্পর্কে জানাতে পারি। দুটো 
রেকর্ড আছে। এতে বাংলা সহ ৫৪টি 
ভাষায় শুভেচ্ছা, বিভিন্ন সংস্কৃতির 
ভিন্ন ভিন্ন যুগের কিছু গানের নমুনা 
এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রাকৃতিক ও চিত্রঃ ভয়েজারে স্বর্ণের আবরণ । 
মনুষ্য সৃষ্ট শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। 

এছাড়াও ১১৭টি ছবি সংযুক্ত আছে যেখানে পৃথিবী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেয়া 
আছে। এই ডিস্কে কিছু ইলেকট্রনিক তথ্যও দেয়া আছে যেন উন্নত প্রযুক্তির প্রাণী 
থাকলে তারা সেগুলোকে ডায়াগ্রাম ও ছবিতে রূপান্তর করতে পারে। 


ডিস্কগুলো স্বর্ণের প্রলেপ যুক্ত এলুমিনিয়ামের আবরণে সুরক্ষিত। মহাকাশের ক্ষুদ্র 
উন্ধাপিণ্ডের আঘাতে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। এছাড়াও আবরণের 
ভেতর ও বাইরে রেকর্ড বাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডায়াগ্রাম অংকিত আছে। 
বাইরের ডায়াগ্রাম সময়ের সাথে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। চাইলে 
ভয়েজারে প্রদত্ত ছবি ও রেকর্ডগুলো সকলেই দেখতে ও শুনতে পারবে। তার জন্য 
এই ঠিকানায় যেতে হবে 11003://,059201-1)1.058.89৬/ 


১৯৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে ভয়েজার- ১ সূর্য হতে ১০. ৪ বিলিয়ন কিলোমিটার 
দূরত্ব অতিক্রম করে। এটি মানুষের তৈরি কোনো বস্তুর জন্য প্রথম অতিক্রান্ত 
সর্বোচ্চ দূরত্ব। মগায়াজিনটি হাতে নিয়ে আমরা ১ থেকে ৩ বলার সাথে সাথে 
ভয়েজার- ১ প্রায় ৫২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলছে। এটি সূর্যের সাপেক্ষে 
সেকেন্ডে প্রায় ১৭.৩ কিলোমিটার গতিতে ছুটছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে 
ভয়েজার- ২ সূর্য হতে প্রায় ১৬. ৮২ বিলিয়ন কিলোমিটার এবং ভয়েজার- ১ প্রায় 
২০. ৪১ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। সৌরজগৎ থেকে সবচেয়ে 
নিকটবর্তী নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারিতে পৌছাতে ভয়েজার-১ এর ৭০ হাজার বছর 
সময় লাগবে! 


সৌরজগতে যতদূর পর্যন্ত সূর্যের প্রভাব আছে সেই অঞ্চলকে বলা হয় [701199017910। 
এই অঞ্চল প্ুটোর কক্ষপথ থেকেও আরো দূর পর্যন্ত বিস্তুত। ১২ সেপেটম্বর ২০১৩ 
সালে নাসা ঘোষণা করে, ভয়েজার- ১ 1761199501676 থেকে বের হয়ে গেছে। সেই 
থেকে এটি আমাদের সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে অনন্ত নক্ষত্রবীথির পাণে ধাবমান। 
মানবজাতির জন্য এটি অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। 


তথ্যসূত্র 


01.10000://5958011001.7959.89%/ 
02.10000://৬%জা.162৮০1$-81009%০-.০010) 
03. 10000://010.5/110099019.015/1110/170119901)016 
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৭০)০. ৬৬ 


মনে করুন আপনি প্রথমবার জাফলং বেড়াতে গেছেন। জাফলংয়ের চোখ জুড়ানো 
অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে মগ্ন হয়ে আছেন। হঠাৎই চমকে 
উঠলেন। মনে হতে লাগলো যে, দৃশ্যগুলো আপনার অতি পরিচিত, যেন আগেও 
কোথাও দেখেছেন। কিন্তু কোথায় দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন? কোথায়? নাহ, 
কিছুতেই মনে পড়লো না। কিংবা এরকমও মনে হতে পারে যে, আপনি যেন 
আগেও জাফলং এসেছিলেন আর এরকম দৃশ্যই দেখেছিলেন। কিন্তু কবে 
এসেছিলেন মনে করতে পারলেন না। 


এই অভিজ্ঞতাকেই বলা হয় দেজা ভূ। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কোনো ঘটনার 
সাথে অজ্ঞাত অতীতে ঘটা কোনো ঘটনার তীব্র সাদৃশ্য অনুভব করা। বেশিরভাগ 
লোকই জীবনে অন্তত একবার এই অভিজ্ঞতা লাভ করে। যাদের দেজা ভূর 
অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হয়। আর এই ঘটনার 
খুব তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী একটি প্রভাবও থেকে যায় মস্তিক্ষে। যাদের জীবনে দেজা 
ভূ ঘটেনি তাদের কাছে ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব ও অকল্পনীয় মনে হয়। দেজা 
ভূ মনোবিজ্ঞানে খুবই জনপ্রিয় এবং রহস্যময় একটি ঘটনা। এ নিয়ে নানারকম 
তত্ব আর গুজব প্রচলিত থাকলেও সত্যিকার 
গবেষণা হয়েছে খুবই কম। 


কেন? তার কারণও বিচিত্র। দেজা ভূর জন্য 
নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় এমন কোনো 
উদ্দীপনা নেই। এজন্য এটা নিয়ে গবেষণা করা 
বেশ কঠিন। তাছাড়া দেজা ভূ নিয়ে নানা রকম 
সত্য-মিথ্যা ধারণা প্রচলিত থাকায় এর সংজ্ঞা 
স্থির করাও কঠিন। তাই ঠিক কোনখানে 
গবেষণা করতে হবে তা ঠিক করাই মুশকিল। তবে সম্প্রতি দেজা ভূর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা হচ্ছে। 
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দেজা ভূর বৈজ্ঞানিক ব্যাখার আগে চলুন জেনে আসি এর ইতিহাস সম্পর্কে । 
চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং লোকমুখে প্রচলনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে দেজা ভূর। তবে 
এর প্রকৃত রূপ অনেকটাই অজানা। না জানার পেছনে দীর্ঘকাল ধরে দেজা ভূ 
নিয়ে প্রচলিত বিচিত্র ও ভুলভাল ধারণা অনেকাংশে দায়ী। আজ যা দেজা ভূ বলে 
পরিচিত সেরকম একই ধারণা প্রচলিত ছিল এরিস্টটল, প্লেটো, পিথাগোরাসের 
সময়েও। তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেজা ভূকে প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার আওতায় আনা হয় ফ্রান্সে। তখন স্মৃতি গবেষণা তুমুল জনপ্রিয় ছিল। 
প্রথম থেকে দেজা ভূকে স্মৃতিজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্মৃতি জনিত সমস্যা বা প্যারামেনশিয়া নিয়ে আগ্রহ 
বাড়ার সাথে সাথে দেজা ভূ নিয়েও মানুষের আগ্রহ বাড়ে। আসলে দেজা ভূ 
শব্দটাই প্রচলিত হয়নি ১৮৯০ এর দশকের মাঝামাঝির আগ পর্যন্ত। তারপর 
নানাভাবে এর ব্যাখা দেবার চেষ্টা করা হয়। যেমন পূর্ব জন্মের স্মৃতির অনুভূতি, 
কল্পনা, স্মৃতিচারণ, স্মৃতি ভ্রংশ প্রভৃতি। তারপর বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্য ও 
যুক্তরাষ্ট্রের মূল ধারার মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় চলে আসে দেজা ভূ 


প্রথমদিকে দেজা ভূকে প্যাথালজির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হতো। বিশেষ 
করে টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি ও সিজোফ্রানিয়ার লক্ষণ হিসেবে দেজা ভূকে 
চিহিত করা হয়। তবে এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মেলেনি। এছাড়া ওষুধের 
ব্যবহার এবং ওষুধ ব্যবহার বন্ধের সাথে পুনঃপুন দেজা ভূ ঘটার ইতিবাচক 
সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। 

দেজা ভূ আসলে কী 

দেজা ভূ শব্দটি ফরাসি। এর ইংরেজি অর্থ করলে দাড়ায় ৪11580 5০০7 অর্থাৎ 
দৃশ্যগুলো আগেও দেখা হয়েছে। আমজনতার মধ্যে 
দেজা ভূ নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা দেখা গেলেও 
খুব কম মানুষই এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানে। 
কেউ কেউ কোথাও অদ্ভুত কোনো সাদৃশ্য খুঁজে 
পাওয়াকেও দেজা ভূ ছু বলে চালিয়ে দেয়। 


দে বলতেজাগলে বোঝার নি্িষ্ঠ কোনোনতীর 
অনুভূতি। যেন পূর্বে ঘটে যাওয়া কোনো 
অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে 
কিন্তু দুটো ঘটনা পুরোপুরি এক নয়। অথবা 
ভবিষ্যৎ জেনে যাবার মতো অনুভূতি যেন কেউ 
জানে যে পরবর্তীতে কী ঘটবে। এই অনুভূতি 
সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থাকে। 


দেজা ভূ নিয়ে অনেক তত্ত প্রচলিত থাকলেও মোটামুটি চারটি প্রধান তত্ত্ব দ্বারা 
একে ব্যাখা করা যায়। এগুলো হলো ডুয়াল প্রসেসিং থিওরি, নিউরোলজিক্যাল থিওরি, 
মেমোরি থিওরি, এবং এটেনশনাল থিওরি। 
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ডুয়েল প্রসেসিং থিওরিঃ এই তত্ব অনুসারে দুটি নিরীহ চিন্তা একইসাথে চলতে 
চলতে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য আলাদা হয়ে গেলে দেজা ভূ ঘটে। এরকম আলাদা 
হবার ঘটনা ঘটে যখন দুটি চিন্তার মাঝে একটি ভুল সময়ে আবির্ভূত হয়। আবার 
এর বিপরীত চিন্তাপ্রবাহও দেজা ভূ ঘটায়। দুটি চিন্তা আলাদাভাবে চলতে চলতে 
হঠাৎ একসাথে মিলিত হয়ে গেলে দেজা ভূ ঘটে। তরঙ্গের উপরিপাতনের মতো। 


নিউরোলজিক্যাল থিওরিঃ এই তত্ব বলে, মস্তিক্ষে প্রবাহিত সংকেতের গতির 
পরিবর্তনের ফলে দেজা ভূ ঘটে। সংকেত প্রবাহের গতির এই পরিবর্তন দুইভাবে 
ঘটে। একক পথে ও দ্বেত পথে। একক পথে সংকেত প্রবাহিত হলে তা মস্তিষ্কে 
একটু ধীরে পৌঁছায়। স্বাভাবিকের তুলনায় ধীরে যাওয়ায় মস্তিক্ষে দেজা ভূ ঘটে। 
দ্বৈত সংকেত প্রবাহের ক্ষেত্রে মুখ্য সংকেতটি ধীরে যায়। আগের ও পরের সংকেত 
মিলে এমন একটা অবস্থা হয় যে মনে হয় এটি আগেও হয়েছিল কিংবা ভবিষ্যতের কিছু 
জেনে গেছে। 


মেমোরি থিওরিঃ মেমোরি তত্তে বস্তুগত সাদৃশ্যকে আলোকপাত করা হয়। এ 
থিওরি অনুযায়ী একটি দ্বশ্যের কোনো বস্তু বা পুরো দৃশ্যটাই অন্য দৃশ্যের সাথে 
মিল আছে বলে মনে হতে পারে। 


এটেনশনাল থিওরিঃ এই তত্বে ধারণা করা হয়, একই উদ্দীপনা সম্পর্কে দ্রুত 
দুটি অনুভূতি অনুভব করার জন্য দেজা ভূ ঘটে। হতে পারে আপনি কোনোকিছু 
নিয়ে পূর্ণ সচেতনতার সাথে চিন্তা করছেন। এরপর কিছুক্ষণের জন্য চিত্তে বিক্ষেপ 
ঘটলো। মনোযোগে খুব সামান্য একধরনের সাদ্বশ্যের অনুভূতি নিয়ে আসতে 
পারে। 

দেজী ভূণ্র উল্টো পিঠ 

জামিয়াস ভূহচ্ছে দেজা ভূর ঠিক বিপরীত ঘটনা। দেজা ভূ'তে সাদ্বশ্যের অনুভূতি 
অনুভূত হয়। কিন্তু জামিয়াস ভূতে অনুভূত হয় বৈসাদবশ্যের অনুভূতি। জামিয়াস 
ভূর অর্থ হচ্ছে 5৮৩-5০০]) অর্থাৎ কখনোই দেখা হয়নি এমন দ্বশ্য। জামিয়াস ভূ 
হচ্ছে এরকম যেন আপনার বর্তমান পরিস্থিতি কোথাও দেখেছেন কিন্ত তা আপনার 
অপরিচিত লাগছে। ধরুন আপনি আপনার শোবার ঘরে হাঁটছেন, তখন মনে হতে 
পারে আপনি কখনো এখানে আসেনইনি। কিন্তু আপনি নিশ্চিত জানেন যে এটা 
আপনারই শোবার ঘর। জামিয়াস ভূ দেজা ভূর তুলনায় খুবই অল্প ঘটে। মানসিক 
চাপ, ক্লান্তি সহ অন্যান্য কারণে জামিয়াস ভূর অভিজ্ঞতা হতে পারে। 

দেজা ভূ একটি সাধারণ ঘটনা তবে সার্বজনীন ঘটনা নয়। এটি তরুণদের মাঝে 
বেশি দেখা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেজা ভূর পৌনঃপৌনিকতা কমে 
আসে। ভ্রমণ, ক্লান্তি, মানসিক চাপ প্রভৃতির প্রভাবেও দেজা ভূ ঘটে থাকে। যদিও 
এখন পর্যন্ত দেয়া কোনো তত্তই দেজা ভূকে পুরোপুরি ব্যাখা করতে পারে না 
তবে কগনিটিভ সায়েন্সের ভবিষ্যত গবেষণা এ নিয়ে আমাদের আরো নতুন তথ্য 
জানাতে পারে বলে আশা করা যায়। 


তথ্যসূত্র 
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মৃতিকা পানি ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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১৯১২ সালে পোলিশ প্রাণরসায়নবিদ ক্যাসিমির ফাঙ্ক ঘোষণা করেন, তিনি লাল চাল 
থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি খাদ্য উপাদান আলাদা করেছেন। এই উপাদানটি ছিল মানুষের 
আবিষ্কৃত প্রথম ভিটামিন। ভিটামিনগুলো এমন পদার্থ যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য 
অত্যন্ত দরকারি কিন্ত আমাদের শরীর তা প্রস্তুত করতে পারে না। এরপর একশো বছরেরও 
বেশি সময় পার হয়ে গেছে, এবং গোটা কুড়ি ভিটামিনের নাম জানা গেছে। 


কিন্ত এই নামগ্তলো বেশ অদ্ভুত। ভিটামিন এ, বি, সি আর ডি শুনতে প্রথমে যুক্তিসঙ্গত 
মনে হলেও যখন জানবেন আট রকম ভিন্ন ভিটামিন বি রয়েছে কিন্ত নাম আছে ভিটামিন 
বি১২ পর্যন্ত এবং এফ, জি, এইচ বাদ দিয়ে কে 0.) ভিটামিন আছে, তবে অবাক হওয়াটাই 
স্বাভাবিক। কিন্ত এই নামগুলো এরকম কেন? প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের 
মতো ভিটামিনের এই অভ্ভুত নামকরণের পেছনেও একটি বিচিত্র ইতিহাস আছে। 


ভিটামিনের ধারণা প্রথম আসে ১৮৮১ সালে। রুশ সার্জন নিকোলাই লুনিন, জার্মান 
বিজ্ঞানী গুস্তাভ ফন বাঞ্জ এর অধীনে খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 
গবেষণা করার সময় লক্ষ্য করেন, যে সকল ইঁদুর দিনে দুধ পাচ্ছে তারা বেঁচে থাকলেও 
শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কৃত্রিম মিশ্রণ খাওয়া ইদুর মারা যাচ্ছে। 
তাই তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন প্রাকৃতিক খাদ্যে এসকল পুষ্টি উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন 
অজানা পদার্থ আছে যা বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানী একই গবেষণা 
চালিয়ে ভিন্ন ফল পেলেন। 
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অন্যদিকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ফরাসি রসায়নবিদ লুই পাস্তুর প্রমাণ করেন, বিভিন্ন 
রোগের জন্য প্রকৃতপক্ষে আণুবীক্ষণিক জীব দায়ী। ডাচ চিকিৎসক ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান 
যখন জাভায় ১৮৯০ সালে বেরিবেরি রোগের কারণ খুঁজতে গিয়েছিলেন তখন তিনিও ধরে 
নিয়েছিলেন এই রোগের জন্য জীবাণুই দায়ী। কিন্তু দীর্ঘদিন গবেষণা করেও তিনি কোনো 
জীবাণু পাননি। অবশেষে ১৮৯৬ সালে লক্ষ্য করেন, তার গবেষণাগারে মুরগির বাচ্চার 
মধ্যে মড়ক লেগেছে। কিন্তু এই মড়ক অসুস্থ বাচ্চা থেকে সুস্থ বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া 
যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, একদিন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাচ্চাদের রোগ আপনা 
আপনিই সেরে যাচ্ছে। 


তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, হাসপাতালের বাবুর্চি রোগীদের পথ্যের জন্য রাখা 
সাদা চাল খাওয়াতে শুরু করেছিলেন বাচ্চাদের। সাদা চাল প্রদানের ফলে মড়কের সূচনা 
ঘটে আর এই কাজ বন্ধ করা মাত্র বাচ্চাদের অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনি 
ভুলভাবে মনে করেছিলেন যে, উচ্চ মাত্রার শর্করার বিষক্রিয়ায় বেরিবেরি হয়। 


এরপরে আইকম্যানের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তার গবেষণার দায়িত্ব পড়ে তার সহকারি 
গেহিত গ্রিঞ্জ এর উপর। ১৯০১ সালে লক্ষ্য করেন, শুধুমাত্র মাংস খাওয়ালেও মুরগীর 
বাচ্চাদের মধ্যে বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং লাল চাল খাওয়ালে তারা সুস্থ্য হয়ে 
উঠে। এই প্রথম তার মনে হলো খাবারের কোনো উপাদানের অভাবেও রোগ হতে পারে। 


এই উপলব্ধির পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এবার লাল চাল নিয়ে গবেষণা শুরু 
করেন। এই উপাদানকে শনাক্ত করে প্রথক করা এবং কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করার জন্য 
উঠেপড়ে লাগেন। এরই ফলশ্রুতিতে পোলিশ প্রাণরসায়নবিদ ক্যাসিমির ফাঙ্ক ১৯১২ 
সালে ঘোষণা করেন চালের লাল আবরণ থেকে তিনি এই সক্রিয় উপাদান পৃথক 
করেছেন। এতে আযামিন গ্রুপ বিদ্যমান আছে। 


তিনি ধারণা করেন সম্পূর্ণ নতুন গ্রপের আ্যামিন যৌগ তিনি আবিষ্কার করেছেন। এদের 
নাম দেন ভাইটাল আামিন। এই ৬108] 80176 থেকে এসেছে চ100101]। (ভিটামিন)। 
প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের ভিটামিনই আ্যামিন যৌগ নয়। আর তিনিও আসলে প্রকৃত 
উপাদানটি পৃথক করতে পারেননি। বেরিবেরি রোগটি হয় থায়ামিন বা ভিটামিন বি-১ এর 
অভাবে। তিনি মূলত নিকোটিনিক এসিড বা ভিটামিন বি-৩ পৃথক করেছিলেন। 


১৯৩৩ সালে রবার্ট রানেলস উইলিয়াম প্রায় ১২ শত কেজি লাল চাল থেকে মাত্র এক 
তুলা বা ১১. ৬৬ গ্রাম বিশুদ্ধ থায়ামিন পৃথক করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে মাত্র এক 
কণা থায়ামিন কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে জানা গেল সকল 
ভিটামিনে আ্যামিন গ্রুপ থাকে না এবং তাই বিজ্ঞানি জ্যাক সিসিল ড্রামোনডের প্রস্তাবনা 
অনুযায়ী ৬108109 নামটির পরিবর্তে ৮1091010 ব্যবহার করা শুরু হল। ৪ বাদ দিয়ে 
দিলেন, ফলে এটি আর আ্যামিনের প্রতিনিধিত্ব করে না। 


ইতিমধ্যে ১৯১২ সালে ফ্রেডরিক হপকিন্স ইদুরের উপর কেসিন, লারড, সুক্রোজ, স্টার্চ 
এবং বিভিন্ন মিনারেল নিয়ে গবেষণা করে দেখান, যেসকল ইঁদুর এসব উপাদানের সাথে 
সামান্য পরিমাণ দুধ খায় তাদের বৃদ্ধি ভাল হয়। দুধ না খেলে ইদুরের ভর কমতে থাকে। 
এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন দুধে সামান্য পরিমাণে অজানা জৈব যৌগ রয়েছে যেটি 
ছাড়া স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি এ বিষয় নিয়ে আর কাজ 
করেননি। এরপরে ১৯১৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানি এলমার ম্যাককলাম মাখনের ফ্যাট 
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থেকে একটি ভিটামিন পৃথক করেন এবং নাম রাখেন “ফ্যাক্টর এ*। পরে চালের লাল 
আবরণ থেকে পৃথক করা ভিটামিনের নাম রাখেন ফ্যাক্টর বি'। তবে এসব যৌগকে 
“ভিটামিন এ” এবং “ভিটামিন বি” হিসেবে প্রথম নামকরণ করেন ম্যাককলামের অধীনে 
গবেষণারত ন্নাতকোত্তর ছাত্রী কর্নেলিয়া কেনেডি। কিন্ত দুঃখজনকভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানী 
এমনকি ম্যাককলাম নিজেও এই নামকরণের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেছেন। 


যে উপাদানের অভাবে স্কার্ভি হয় তার নাম “ভিটামিন সি” রাখার প্রস্তাব রাখা হয় ১৯১৯ 
সালে। কিন্তু এর পরে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন ভিটামিন এ এবং বি উভয়েই প্রকৃতপক্ষে 
একাধিক যৌগের মিশ্রণ। ম্যাককলাম ১৯২০ সালে ভিটামিন এ থেকে দুটি উপাদান পৃথক 
করেন। এদের মাঝে যেটি রাতকানা রোগের প্রতিরোধ করে তার নাম “ভিটামিন এ” রেখে 
দেয়া হয়। আর অন্যটির নাম রাখা হয় “ভিটামিন ডি। 


একই বছর বিজ্ঞানীরা দেখতে পান ইস্ট থেকে পৃথথককৃত “ভিটামিন বি” একইসাথে 
বেরিবেরি এবং পেলাগ্রা প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই উপাদানটিকে উত্তপ্ত করলে তা আর 
পেলাগ্রা প্রতিরোধ করতে পারে না। তার মানে ভিটামিন বি'তে প্রকৃতপক্ষে একাধিক 
উপাদান রয়েছে। তারা দুটি উপাদানকে পৃথক করতে সক্ষমও হন। কেউ কেউ এগুলোকে 
ভিটামিন এফ" এবং “ভিটামিন জি' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই 
এদেরকে “ভিটামিন বি১ এবং “ভিটামিন বি২' নামে ডাকেন। কিন্ত ১৯২২ সালে তারা 
বুঝতে পারলেন ভিটামিন বি২ই আসলে অনেকগুলো যৌগের মিশ্রণ। তাই তারা একে 
“ভিটামিন বি২ কমপ্লেক্স” হিসেবে অভিহিত করেন। 


১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী রিশার্ড খুন এবং ভাগনার এওয়ায়েগ এই কমপ্লেক্স থেকে 
রিবোফ্ল্যাভিন প্রথক করেন। এটিই ভিটামিন বি২। না 485 
পরিচিত ছিল। এরপর ১৯৩৭ সালে আর্নন্ড এলভিহেম নিয়াসিন (ভিটামিন বি৩) শনাক্ত 
করেন। 


পিরিডক্সিন (ভিটামিন বি৬) ১৯৩৪ সালে এবং ফলিক এসিড (ভিটামিন বি৯) ১৯৪১ সালে 
আবিষ্কৃত হয়। মাঝে বিজ্ঞানীগণ ভিটামিন বি আবিষ্কার করেছেন বলে মনে করেন কিন্তু 
পরবর্তীতে দেখা যায় তা এডেনিন, কারটিনিন এবং কোলিনের মিশ্রণ। এদের কোনোটাই 
আমাদের খাবারের সাথে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এজন্য ভিটামিন বি৪ বলে কিছু 
নেই। একই কারণে ভিটামিন বি৮, বি১০ এবং বি১১ এর অস্তিত্বও নেই। 


১৯২২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ডাক্তার হার্বার্ট ইভান্স এবং 
তার সহকারী ক্যাথেরিন বিশপ লেটুস পাতার লিপিড অংশ থেকে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন 
ই আবিষ্ষার করেন। ওদিকে আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বেনেট শিউর 
এক বছর আগেই এই ভিটামিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। পরবর্তী দশ বছরে তারা 
আবিষ্ষার করেন এই ভিটামিন আটটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে 
আলফা, বিটা, গামা ও ডেলটা টকোফেরল এবং টকটোন্রাইইনল। 


পরবর্তী ভিটামিন আবিষ্কার করেন জার্মান বিজ্ঞানীগণ। তারা এই বর্ণ-অনুক্রমিক ধারা 
মানতে রাজি হননি। এর বদলে তারা অন্য প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হন। যেহেতু এই ভিটামিন 
রক্ত জমাট বাঁধতে বা জার্মান ভাষায় 15988014107 করতে সহায়তা করে সেহেতু তারা 
একে “ভিটামিন কে' নামে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য শুধুমাত্র ও, এক্স, ওয়াই এবং জেড 
এই চারটি অক্ষরের জন্যই কোনো ভিটামিনের নাম প্রস্তাব করা হয়নি। 
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রসায়ন 


বইয়ের পোকাদের কাছে বইয়ের গন্ধ একধরনের মাদকতার সৃষ্টি করে। কোথা থেকে 
আসে এ গন্ধ? কেনই বা এ গন্ধের আবির্ভাব ঘটে? নতুন ও পুরাতন উভয় প্রকার বই 
থেকেই কয়েক ধরনের উদ্বায়ী পদার্থ নির্গত হয়। এসব পদার্থ বা উপাদানগ্তলোর উৎস 
আবার ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনোটির উৎস হিসেবে থাকে বিযোজিত পদার্থ আবার কোনো 
কোনোটির উৎস হিসেবে থাকে বইয়ে ব্যবহৃত কালি বা বইয়ের পৃষ্ঠার ধরণ। 


বইয়ের পৃষ্ঠায় থাকা সেলুলোজের ত্রমান্বয়িক ভাঙন সম্পন্ন হয় এবং লিগনিনের 
উপস্থিতিতে আরো কিছু জৈব উপাদা তৈরি হয়। কাগজের ধরণ এবং আয়ুর উপর নির্ভর 
করে এসব জৈব উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তৈরি হয়। বেশি পুরাতন বইয়ে 
লিগনিনের উপস্থিতি যেকোনো নতুন বই থেকে বেশি থাকবে। 


নীচে কিছু যৌগের নাম এবং তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হলোঃ 


১. টলুইন- মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী। 
২. ভ্যানিলিন- ভ্যানিলা ফ্লেভারের গন্ধ প্রদান করে থাকে । কেক বা আইন্ক্রিমের মাঝে 
যেরকম ফ্লেভার থাকে সেরকম। 


৩. ২-ইথাইল হেক্সানল- যা গাছপালা বা তৃণ জাতীয় গন্ধ প্রদান করে। 
৪. ইথাইল বেনজিন- এটিও মিষ্টি জাতীয় গন্ধের জন্য দায়ী। 


৫. বেনজালডিহাইড- বাদাম জাতীয় গন্ধের জন্য দায়ী। 
৬. ফারফিউরাল- এটি একধরনের হেটারো সাইক্লিক যৌগ। পৃষ্ঠায় বাদাম জাতীয় গন্ধ 
প্রদান করে। 


নতুন বইগুলোর গন্ধ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বইতে ব্যবহৃত আঠা, কালি ও পৃষ্ঠা 
তৈরির উপাদানের উপর নির্ভর করে তার থেকে আসা গন্ধ কেমন হবে। 


এখনকার আঠা সাধারণত কো-পলিমার ধাঁচের উপাদান দ্বারা তৈরি। যেমন- ভিনাইল 
আাসিটেট ইথাইলিন। কাগজ যখন বানানো হয় তখন প্রত্যাশিত গুণগত মান সম্পন্ন 
কাগজ পাবার উদ্দেশ্যে কাগজের মণ্ডে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। 
এসব যৌগের মাঝে কোনো কোনোটির আবার নিজস্ব কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু এই 
যৌগগ্ডলো অন্যন্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে উদ্বায়ী পদার্থের নিঃসরণ ঘটাতে পারে। 


ভিনাইল আযাসিটেট ইথাইলিন নামের একটি যৌগ আঠাতে ব্যবহার করা হয়। রাবারের 
শিট বা ম্যাট তৈরিতেও এগুলো ব্যবহৃত হয়। কালি ও কাগজ তৈরিতে হাইড্রোজেন 
পারঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়। 


তথ্যসূত্র 


1000://৬/ ৬/%4.00100100010001)610).0010/11)1092-11)1)105/ 
110009://01).৬/111006019.075/5/110/1117510176-511)%] 9০০1৪1০ 


জিরো টু ইনফিনিটি -76 


মনোবিজ্ঞান 
সাইকো জিন 


মোহসিনা আক্তার মৌ 


অনেকেই এরকম বলে থাকে যে, মনের কাছে মস্তিক্ষের পরাজয় হয়েছে। মন আর 
মস্তিক্ষ দুটোকে আলাদা করে ভাবলেও মস্তিফই আসলে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
মস্তিক্ষের কিছু অংশের পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে মনের উপর বিরূপ প্রভাব 
পড়ে। এরকম কিছু পরিবর্তনের জন্য দায়ী “সাইকো জিন'। এটি 71/১0/ (১৫০79 
/510109 01859 4১) জিন নামে পরিচিত। এর কাজ হচ্ছে [094 এনজাইম 
উৎপাদন করা। 


মস্তিক্ষে নানা ধরনের নিউরোন্্রান্সমিটার উৎপন্ন হয়। এরা শরীর ও মনের বিভিন্ন 
কাজ যেমন ঘুম, আবেগ, স্মৃতি, মেজাজ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো প্রয়োজনের 
অধিক উৎপন্ন হতে পারে। [4094 এনজাইমগুলো এই নিউরোদ্্রান্সমিটারকে ভেঙে 
প্রয়োজনের অধিক উৎপাদন হওয়া থেকে সমতা রক্ষা করে। কিন্তু যখন 1/০/ 
এর মাঝে পরিবর্তন ঘটে তখন আর আগের মতো নিউরোন্ট্রান্সমিটারকে ভাঙতে পারে 
না। ফলে অধিক পরিমানে নিউরোন্ট্রান্সমিটার তৈরি হতে থাকে। 


অধিক নিউরোন্টরান্সমিটারের কারণে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবেগতাড়িত 
হয়ে যাওয়া, ঘ্ুমতাড়িত হওয়া, মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, হাইপার 
সেক্সুয়ালিটি, হিংস্রতা, আক্রমণাত্বক আচরণে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। এমনও দেখা 
গেছে যারা এর কারণে মারাত্বক খারাপ কাজে জড়িয়ে গেছে তারা হয়তো এর 
আগে কখনোই খারাপ কাজ করেনি। 


প্রথমে মনে করা হতো মারাত্মক এই আচরণকারীর অর্ধেকই হয়তো জিনগত সমস্যায় 
আক্রান্ত। পরে দেখা যায় সাধরণত খারাপ কাজের সাথে সম্পর্কিত অর্ধেক পুরুষ 
এই জিনগত সমস্যায় ভোগছেন। 


গবেষণায় দেখা গেছে এই জিন ». ক্রোমজমের সাথে জড়িত। মহিলাদের দুটি »্‌ 
ক্রোমজোম থাকে আর পুরুষদের একটি স্‌ এবং একটি % ক্রমোজোম থাকে। 
পুরুষদের একটি জিনেই যদি এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের অপরাধমূলক 
কর্মকান্ডে সাথে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যা মহিলাদের জন্য কম 
আশংকাজনক । 


সাইকোপ্যাথদের শাস্তির ক্ষেত্রে অনেকেই এই জিনগত কারণগুলোকে আমলে নেয়া 
অর্থহীন বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ মনে করে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। 
কেউ কেউ মনে করে সাইকোপ্যাথরা জিনগত সমস্যায় ভগছে। তবে শুধুমাত্র জীনকেই 
দায়ী করা যায় না। জীন আর পরিবেশ একসাথেও [95501701807 তৈরিতে প্রভাব ফেলতে 
পারে। অনেকে মনে করেন নিয়ন্ত্রিত আচরণের জন্যে পুরক্কৃতকরে হয়তো এদেরকে 
খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখা যাবে। 


তথ্যসূত্র 
দ্য বায়োলজিস্ট, সায়েন্টিফিক আরেরিকান, বিজনেস ইনসাইডার 
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কীট-পতঙ্গ 


আশ্চর্য কীট টিউবওয়ার্ম 
সৌমিক নাফিস সাদিক 


১৯৯২ সালের কথা। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মনিকা ব্রাইট গভীর সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে 
গবেষণা করতে চান। সেজন্য এ বছরই তিনি গভীর সমুদ্রে ডাইভ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত 
নেন। এরপর তিনি এলভিন নামক একটি সাবমারসিবলে করে গভীর সমুদ্র পর্যবেক্ষণ 
করতে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে একধরনের আশ্চর্য কীট দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। পরে 
এটি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। সেই কীটটির চোখ, মুখ, পেট কিছুই নেই। এটি বেঁচে 
থাকে এর ভিতরে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ার সিশ্বায়োটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অমেরুদন্তী এই 
কীটটির নাম হচ্ছে টিউবওয়ার্ম। বৈজ্ঞানিক নাম 777741007)77/74। আ্যানিলিডা বর্ণের প্রাণী। 


টিউবওয়ার্মটি ব্যাকটেরিয়াকে নিজের দেহে থাকতে দেয় এবং এর বদলে ব্যাকটেরিয়া টিউবওয়ার্মের 
জন্য খাবার তৈরি করে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া খাবার তৈরি করে তাকে কেমোসিন্থেসিস 
বলা হয়। টিউবওয়ার্মের বিষাক্ত উপাদানকে রূপান্তর করে এই খাদ্য তৈরি করা হয়। 


সর্বপ্রথম এই টিউবওয়ার্ম পাওয়া 
যায় গ্যালাপোগাসে। ফ্রান্স ও 
আমেরিকা একটা যৌথ অভিযান 
চালিয়েছিল সেখানে । সেখানে 
গভীর সমুদ্রে তারা একটি 
হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট আবিষ্কার 
করেন। এটি একধরনের খোলা 
গর্তের মতো যেখান থেকে গরম 
খনিজ সমৃদ্ধ তরল বের হয়ে 
আসে। এখান থেকেই প্রথম 
1714 1707)7771-এর সন্ধীন 
২. ণ পাওয়া যায়। 


ড. ব্রাইটের অভিযানের পরে একটা প্রশ্নের জন্ম নেয়, এতো এতো ব্যাকটেরিয়া টিউবওয়ার্মগ্তলোর 
ভেতরে প্রবেশ করে কীভাবে? ২০০৮ সাল পর্যন্ত এর কোনো উত্তর ছিল না। ড. ব্রাইট এবং তার 
সহকর্মীরা ২০০৮ সালে বিখ্যাত জার্নাল [01০ এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে কখন, 
কীভাবে, কেন ব্যাকটেরিয়াগ্তলো টিউবওয়ার্মের ভেতর নিজেদের র ব্যবস্থা করে এবং 
সিমবায়সিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে নিজেরা বেঁচে থাকে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। 


২০০৪ সালে তারা কিছু বাচ্চা টিউবওয়ার্ম স্যাম্পল হিসেবে সংগ্রহ করেন। এরপর এগুলোকে 
৬০901017001] 4১111570191 960001090119০%1০০ (৬/,9193) এ প্রয়োগ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। দীর্ঘ ৪ বছর গবেষণা করার পর তারা বুঝতে পারেন যে, ওয়ার্ম এর 5107 17150001) 
মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াগুলো এর মধ্যে প্রবেশ করে। এখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এরা ওয়ার্মের টিস্যুর 
ভেতর চলে যায়। সেখানে ব্যাকটেরিয়াগ্তলো নিজেদের জন্য ট্রপোসোম বানিয়ে নিয়ে থাকা শুরু 
করে। ট্রপোসোম হচ্ছে একধরনের অল যেটা পোষকরূপে ব্যাকটেরিয়াকে ধারণ করে। 


এখান থেকেই সিমবায়সিস প্রক্রিয়া শুরু হয়। ট্রপোসোম কিন্তু একটা উন্নতমানের অঙজ। এর 
ভেতরকার কোষীয় গঠন উন্নতমানের এবং অনেকগুলো লোবযুক্ত। বেশিরভাগ ট্রপোসোমের ভেতর 
ব্যাকটেরিওসাইট থাকে যেগুলো একটা কোষীয় চক্র মেনে চলে। বলা যায় টিউবওয়ার্মের স্কভাব- 
বৈশিষ্ট্য বেশ আশ্চর্য রকমের। 
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